১০) (2) ৩৫) 


এসো বালাগাত শিখি 


চকবাজার, ঢাকা - ১২১১ 


প্রকাশকঃ 
মোহাম্মদ এমরান উল্লাহ 
মোহাম্মদী লাইব্রেরী 
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১ 


সর্বস্বত্ব লেখকের) 


প্রথম প্রকাশ- 
রমযান, ১৪১৯ হিজরী 
ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইংরেজী 


মুদ্রণে- মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস 
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১ 


কম্পিউটার কম্পোজঃ ূ 
দারুল কলাম ক্সপিভটাক্র 
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্‌ আশ্রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ 


হাদিয়া ৪ ১০০ টাকা মাত 


লতীফ বুক করপোরেশন 


চকবাজার, ঢাকা - ১২১১ 


মোহাম্মদী কতুবখানা মোহাম্মদী বুক হাউস 


৩৯/১ নর্থ কুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা ৫০ বাংলাবাজার (চকমাকেট), ঢাকা - ১১০০ 


নবী অর্জন করাই হবে তার সাধনা, সারা 
জীবনের সাধনা। 

খেজুর পাতার জীর্ণ চাটাইয়ে বসেও 
ময়ূর সিংহাসনের শাহানশাহকে যে ছাড়িয়ে 
এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় । 
পবিত্র হাতে এ ক্ষুদ্র উপহার তুলে দিয়ো 
আমি ধন্য হতে চাই। 

কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি কি পাবো 
তার দেখা ? 


মাদানী নেছাবের অন্যান্য বই 


৮1১৯1 4-১3 ভ$ ৭2৯০এ। এ! ৬৮৮৭1 (১) 
৬০০1 ৪৮৪। (1) 
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| চার ] 


ভা কা 
আল হামাদুলিল্লাহ, ছুম্মা আল-হামদুলিল্্াহ। রাবেব কারীমের অসীম 
188. আগামী রামযানে মাদরাসাতুল্‌ মাদীনাহর জন্মলাভের এক দশক পূর্ণ 
৪3. টলতে এবং এই শুভ মুহুর্তে -০১-)| 5]1 3:01 প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ 
গা উ। 


আ]পু।হ তাআলার খাছ ফজল ও করম, অতঃপর আম্মা আব্বার দুআ এবং 
আপাডিগ।য়ে কেরামের ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে যে সকল চিন্তা ও চেতনা 
ঞণং গণ ও ভাবনা হদয়ে অংকুরিত হয়েছে তার বাস্তবায়নের সুমহান লক্ষ্য ও 
দাশ দশটি সুচিত্তিত কর্মসূচী নিয়ে মাদরাসাতুল মাদীনাহ জন্মলাভ করেছে। 
ণঞ্ঠ' ৪1 মাপধাসাতুল মাদীনাহ কোন “স্কুল অস্তিত্বে" নাম নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত 
নি 1)প্তা ও কর্মসূচী এবং তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টারই নাম 25441 2১০এ । আর 
4 শখ মাকা নিবেদিত প্রাণ তারাই হলো 2১১ 2...) ৮০) 


গাই হোক, মাদরাসাতুল মাদীনাহর “দশ কর্মসূচীর অন্যতম গুরুতূপূর্ণ 
৭0 হলো যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন এবং বিজাতীয় শিক্ষার আগ্রাসন 
খুণাপেলার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যে ৮-এ| (৫:01 বা মাদানী নেছাব নামে একটি 
পর্গা।ণ তালীত্লী নেছাব প্রণয়ন, যার শিক্ষাকাল ও স্তর। বিন্যাস হবে নিম্নরূপ 


(প/) 2৫01১4। 21৯০ (বা প্রাথমিক স্তর) চার বছর । 
(খ) 2...১] 2৯১১ (বা মাধ্যমিক স্তর) চার বছর । 
(%) 21. 4৯ (বা উচ্চ স্তর) তিন বছর । 


টি 


| পাচ] 


(ঘ) ৪১০3। 21», (বা পুনঃঅধ্যয়ন স্তর) দুই বছর। (একজন শিক্ষার্থী 
24/। এর পূর্বেও এ স্তরে ভর্তি হতে পারে ।) 

(ড) */০]1 ০ ০৫-০৯-| 24৯ (বো বিষয় ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষার স্তর) 
তিন বছর । মোট ষোল বছর । 

সুতরাং এ সত্য সকলকে আত্মস্থ করতে হবে যে, মাদানী নেছাব তথাকথিত 
সর্টকোর্স জাতীয় কোন “পদার্থ” নয়, বরং আমরা যে মহান নেছাবে তালীমের 
ক্ষুদ্র ফসল সেই দরসে নেযামীর 'প্াণ ও প্রেরণা সযত্ে সংরক্ষণপূর্বক শুধু 
পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনই হলো মাদানী নেছাবের উদ্দেশ্য । 


পরিবর্তনশীল বর্তমানের মাধ্যমে গৌরবময় অতীত এবং মর্যাদাপূর্ণ 
ভবিষ্যতের মাঝে সংযোগ রক্ষাই হলো দরসে নেযামীর মূল শিক্ষা এবং মহান 
আকাবীরগণের দীক্ষা, আর মাদানী নেছাবের উদ্দেশ্য হলো এর সুরক্ষা । আল্লাহ 
কবুল করুন এবং মাকবুল করুন । আমীন! 

হয়ত কোন দিন প্রয়োজন হবে, টনি রাররীরা রা 
বুকে" আমানত রাখা হলো । কেননা (মরহুম মাওলানা মন্জুর নোমানীর ভাষায়) 
কাগজ অতি দুর্বল কিন্তু বড় বিশ্বস্ত। 

তবে জীবন যদি বিশ্বাস ভংগ না করে এবং আন্মাহর তাওফীক যদি সংগ 
দান করে তাহলে “মাদানী নেছাব কি ও কেন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এর 
পরিচয় ও রূপরেখা তুলে ধরার নিয়ত রয়েছে, ইনশাআল্লাহ । 


এখন মূল প্রসংগে ফিরে আসি। 1 (-41 (বা মাদানী নেছাব) এর 
টিনা কোরো রিনা রাস তীরের 
হচ্ছে একটি বিশেষ গুরুত্পূর্ণ কিতাব 7 ১ 

আল্লাহর কালাম কোরআনের মুল ০ হলো বালাগাত। সুতরাং 
বালাগাতের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও রুচি অর্জন ছাড়া কালামুন্লাহর 94০1 অনুধাবন করা 
সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই বালাগাত জ্ঞান ও অলংকার রুচি 
আমাদের মাঝে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং 2১4 ৮.০ এর চর্চা ও অধ্যয়নে 
শৈথিল্য ও অনুদ্যম দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যা খুবই উদ্বেগজনক । আশা 
করি চিন্তাশীল সকলেই উদ্বিগ্রচিত্তে এই সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করছেন এবং সম্ভাব্য 
সমাধানও চিন্তা করছেন৷ আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বিনীত প্রচেষ্টার ফসল 


| ছয়] 


,প 2১৩। | 3:5| কিতাবখানা সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমতে পেশ করছি। 


'প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রথম কিতাব মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়'- মাদানী 
দেছ!বের এই মৌলিক চিন্তার সাথে সংগতি রেখে প্রথমে বিষয় বস্তুর আলোচনা 
॥ণং বিভিন্ন উদাহরণের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা বাংলায় করা হয়েছে; তবে 
%৩র শান্তর হিসাবে. মূল বক্তব্যটুকু *১. 2০১৬ নায়ে আরবীতে উপস্থাপন 
পরা হয়েছে। নেছাবী কিতাবের ক্ষেত্রে এ অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের 
পা ভারত উপমহাদেশে সম্ভবতঃ এটাই প্রথম তবে গত দু" বছর মাদত্রাসাতুল 
মদীনায় এর পঠন-পাঠনের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তাতে আশা করা যায় 
গে, বালাগাত শাস্ত্রের সাথে শিক্ষার্থীদের সুনিবিড় পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে 
বইটি ইনশাআল্লাহ প্রত্যাশিত সুফল প্রদান করবে । 

প্রথম খণ্ডে ৮11 ৮.০ অংশটুকু শুধু এসেছে । অন্য খণ্ডে ৩৬ ও ০০৪ 
আলোচনা করার এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় ০১২৫ সম্বলিত একটি সহায়ক 
গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। 


মাদানী নেছাবের সুদীর্ঘ কাজ এখনো চিন্তা ও স্বপ্নের আকারেই রয়ে গেছে। 
জানি না তার বাস্তব রূপ দেখে যেতে পারবো কি না কিংবা কোন “বিশ্বস্ত বন্ধুর' 
হাতে দায়িত অর্পণ করে যেতে পারবো কি না। সময় ও স্বাস্থ্য যেমন দ্রুত 
ফুরিয়ে আসছে এবং যন্ত্রণা ও নিঃসংগতাবোধ যেভাবে কর্মোদ্যম গ্রাস করে 
চলেছে তাতে বড় আশংকা হয়, আবার. আল্লাহর অসীন রহমত ও করুণার কথা 
স্মরণ করে আশার ঝিলিকও দেখতে পাই । 


ইলম ও ইলমী মেহনত যারা ভালোবাসেন তাদের খিদমতে মুখলিছানা 
দু'আর জন্য দরদপূর্ণ আবেদন রইল। আল্লাহ যেন আরদ্ধ সকল কাজ সুসম্পন্ন 
করার তাওফীক দান করেন এবং ঈমান ও আমানের সাথে দুনিয়া থেকে তুলে 
নেন। আমীন । হে আল্লাহ! তোমার যে বান্দা গায়েবানা আমীন বলবে তাকেও 
তুমি উত্তম জাযা দান করো । 


মুহতাজে রহমতে হক 
আবু তাহের মেছবাহ 
১৩/৮/ ১৯ হিঃ 


একটি কথা- মাদরাসাতুল' মাদীনাহ এবং মাদানী নেছাব-এর -স্তা ও 
দর্শন (সম্ভবতঃ সবটুকু না বুঝেও) যিনি শুধু বিশ্বাস ও ভক্তির ভিত্তিতে মুহনত 
করেন তিনি আমার প্রিয়-দোস্ত হাবীবুল্লাহ । কঠিন ও জটিল রোগে তিনি এখন 
মুমূর্ধ অবস্থায় শয্যাশীয়ী । গতকাল হাসপাতালে তাকে যখন ৪5১)| 511 1,%| 
এর কপি প্রেসের জন্য প্রস্তুত হয়েছে বলে জানালাম । তিনি তখন বললেন, 
হায়াত মাওতের কথা তো বলা যায় না, কপিটা হাসপাতালে আমার কাছে 
পাঠিয়ে দেবেন। এই "্বীনী সম্পদ' আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই, 
তারপর আমিই প্রেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো । 

বলুন, এ মুহব্বতের জাযা আন্মাহ ছাড়া কে দিতে পারেন! 
আমি তার হায়াত ও ছিহ্হতের জন্য সকলের খেদমতে দু'আ প্রার্থী । 


- আবু তাহের মেছবাহ 
১৪ /৮/ ১৯ হিঃ 


গুরুতৃপূর্ণ য়ে সকল কিতাব থেকে 
সাহায্য নেয়া হয়েছে 
১. «+,)| 7$১-41$ লেখক, আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকা আল-মাদানী 
(পুখ5 সমাপ্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক অত্যন্ত মূল্যবান বালাগাত গ্রন্থ।) 
২. 4531) (৬০৯১ 25১। 8 ডঃ ফজল হাসান আব্বাস। 
৩১১০ ১১৯৮০ 25১০] £ ডঃ শাওকী যায়ফ(বালাগাতের ক্রম বিবর্তনের 
₹1৬হাস সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ) 
8. 22১৭) 0০০19| 0৬01 ৪ আল উত্তায হামিদ আওনী 
প্রাচীন উৎসগ্রন্থগলোর সার নির্যাস রূপে রচিত। 
৫. 22১91: £ আহমদ মুস্তফা আলমারাগী । 
৬. ০115 £ ডঃ আব্দুল আযীয আতীক। 
৭. 22১) ১ £ ডঃ আব্দুল কাদির হোসায়ন। 
৮. ১১২1 (২5 5 252৮] 2৪১৩। ৪ বাকরী শায়খ আমীন । 
৯, 259 2৯০৬ 
১০. 22১৩৭| ৮০ ০ ০০০ 
১১. 2১৩৪ ০১১১১ 
১২. 2৮৮০০১155১৪ 
(প্রায়োগিক বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, অনুশীলন ভিত্তিক গ্রন্থ) 
১৩. ০৮1 ০০০২ 
১৪. (5৩1 ৮০০০ 
১৫. )৬০৪3| 03১ 
১৬ 25১৬। »১।৯৯ ৪ আহমদ আল-হাশিমী | 
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4৬6 ১৮ | (95 
আমরা এখন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করবো সে শাস্ত্রের নাম 7$১-১| 75 
ংলায় এর নাম “অলংকারশাস্্র' 
যে কোন শান্ত্র অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে উক্ত শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত কিছু 
জরুরী বিষয় জেনে রাখা দরকার, যাতে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও চর্চা সহজ হয়। 


সুতরাং প্রথমেই আমরা বালাগাত শান্ত্রসম্পর্কিত কিছু জরুরী বিষয় 
আলোচনা করবো । 


আরবী ভাষার সাথে বেশ কিছু শাস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে, এগুলোকে *৯4 
25| বলা হয় । যেমনঃ 

25১৬ ৮০ - ০০৪০০] ৭০ -2১৩8। ০৯০] ৮৩ -০3১০। শি 
ইত্যাদি। 

১৪৮০ ৭.৪ এর সম্পর্ক হলো শব্দ কাঠামোর সংগে । 

৯/। 4০ এর সম্পর্ক হলো বাক্য কাঠামোর সংগে । 

,১০। ৭ এর সম্পর্ক হলো হস্তলিপির সংগে । 

১০১০৭। ৭০ এর সম্পর্ক হলো কবিতা ও ছন্দের সংগে । 


22১4| "০. এর সম্পর্ক হলো ভাব ও মর্মের সুন্দর ও সঠিক প্রকাশের 
»ংগে। ্‌ 


22১৩) 91 ০ & 
25১৩ ৮০ এর পরিচয় ৰ 
22১৩] 45ঘুলতঃ 904)1 _ 41 ও 631 এই তিনটি বিষয়ের সমৰয়ে 
গঠিত। এ জন্য তাকে 22১4 "52ও বলা হয়। অর্থাৎ বালাগাতশাস্ত্রের তিনটি 
শাখার স্বতন্ত্র রূপ বিবেচনা-করে 2১৩ +%:০ এবং তিনটি শাখার সম্মিলিত রূপ 
বিবেচনা করে 52১51 ৮০ বলা হয়। 
সুতরাং 902)1 - ৮৮। ও ০4| - এই তিনটি বিষয়ের আলাদা আলাদা 
পরিচয় জানলে 7৪১৬। ০০ এর পরিচয় জানা হয়ে যাবে। 
তবে মৌলিকভাবে বলা হয় যে, যে নিয়মাবলী অনুসরণ করলে মনের ভাব 
ও মর্ম শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী সপে প্রকাশ 
করা যায় সেই নিয়মাবলী জানাকে 25১4 ৮০ বলে । 


এবার 25১৬। (4০ এর তিনটি শাখার আলাদা আলাদা পরিচয় পশ করা 
যাক। 
৬1৮5 : 

যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে শব্দ ও বাক্য তথা মানুষের যাবতীয় 
কথা ১৬ ৮55 অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী 
হয়। / 

এ শাস্ত্রের মৌলিক আলোচ্যবিষয় হলো, বাক্য কত প্রকার এবং সেগুলোর 
উদ্দেশ্য কি কি? বাক্যের কোন্‌ অংশ অগ্রগামী এবং কোন্‌ অংশ পশ্চাদবর্তী হবে, 
কোন্‌ অংশ উহ্য এবং কোন্‌ অংশ উক্ত হবে, কোন্‌ শব্দের মূল অর্থ কি এবং 
ব্যবহৃত অর্থ কি? তদ্ূপ দুটি বাক্য কখন সংযুক্ত হবে, কখন বিযুক্ত হবে, 
ইত্যাদি। 

90115 : 

যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে একটি ভাব ও মর্মকে বিভিন্ন রূপে 
প্রকাশ করা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থটি স্পষ্ট হয়, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন হয়। যেমন, রাশেদ অতিথিপরায়ণ-এই বাক্যে উদ্দিষ্ট 
অর্থটি স্পষ্ট । পক্ষান্তরে রাশেদের বাড়ীতে দিন-রাত রান্না হয়-এ বাক্যে উদ্দিষ্ট 
অর্থটি প্রচ্ছন্ন । 


2১)| ০01 32] 
এ শান্ত্রে উপমা, রূপকার্থ ও ই্গিতার্থ * নিয়ে আলোচনা করা হয় । 


(৪-এ। ০১০ : 

যে নিয়ম কানুন অনুসরণ করলে 041 58, অনুযায়ী কথিত *১৬ এর 
শন্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। 

বালাগাতের মূল উদ্দেশ্য হল, কালাম ও কথা )| ০০2০ অনুযায়ী হওয়া । 
বালামের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হলো পার্খ বিষয়। 

সুতরাং ০৮০| "15 ও ১৬১০ হলো মূল উদ্দেশ্য, আর ০১417. হলো 
পার্খ উদ্দেশ্য । 

22১01 +0০)| 

এবার আমরা 2৮1০ ও ৯৪১৬ শব্দ দুটি সম্পর্কে আলোচনা করবো । 

2», শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সুস্পষ্টতা ও সুপ্রকাশ। তাই যখন 
ভোরের আলো ফুটে উঠে এবং সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তখন বলা হয়- 
(:5) ০০ (ভোর ফর্সা হলো ।) তদুপ শিশু যখন সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলে 
৩খন বলা হয়- 45৮: 45 ৫1 (শিশুটি স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেছে) 


১এ| 4০ বা অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় 2৮... শব্দটি 2:15 - ১৬ ও 
"5.০ এর -&০? বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয়, 2৮০ 2545 
(বিশুদ্ধ শব্দ) চে 2১০5 (বিশুদ্ধ কথা) ০০ ৮৬০ (বিশুদ্ধভাষী) 

সুতরাং আমরা যথাক্রমে +১৩। 2০0০3 - 24501 ০০3 ও র্সিখ। 2৮০০ 
সম্পর্কে আলোচনা করবো। 
£1501 2০5 

24501 ৯৮0 অর্থ ৯১5১৪ 28 ০১৪ 284 ও 2155 এই তিনটি 


১. (ক) রাশেদ সিংহের মত সাহসী- এখানে রাশেদকে সিংহের সাথে উপমা দেয়া 
67ছে। 

(খ) মাথা পিছু এক টাকা দাও- এখানে মাথাকে মানুষ অর্থে ব্যবহার করা 
০ছে। এটা রূপক অর্থ । 

লিয়ন লারা ররর: পরায়ন। 
101 ঠংগিতার্থ। 


ঞ 


£ 7১৬) এ| 9১911 
দোষ থেকে কোন শব্দের যুক্ত হওয়া। সুতরাং 2150 ৮০৪ বুঝতে হলে এ 
তিনটি বিষয় আমাদের:বুঝতে হবে । 

১। ৮৪১১৪ (বর্ণগুচ্ছের অমিল) অর্থ কোন শব্দের এমন অবস্থা যা- 
শ্রুতিকটুতা€ও উচ্চারণকঠিনতা সৃষ্টি করে । 

শব্দ যখন ১১41 ১05 থেকে মুক্ত হয় তখন তার উচ্চারণ সহজ ও 
শ্রুতিমধুর হয়। পক্ষান্তরে কোন শব্দে ১41 ১১০ থাকলে তার উচ্চারণ কঠিন 
ও শ্রুতিকটু হয় । সুতরাং ১4. ৮০ হলো শব্দের একটি দোষ । 

দেখ, 24১ ও 2; শব্দ দুটির অর্থ হলো বর্ষণশীল মেঘ । 9.4 শব্দটি একই 
অর্থবিশিষ্ট | 

প্রথম শব্দদুটির উচ্চারণ সহজ ও শ্রতিমধুর, কিন্তু 3৬ শব্দটির উচ্চারণ 
তুলনামূলক কঠিন ও শ্রুতিকটু ।সুতরা প্রথম শব্দদু'টি 3১৮৮1 ০. থেকে মুক্ত, 
কিন্তু শেষ শব্দটিতে 541 ১90 রয়েছে। 

২ বাংলায় অদ্ভুত ও কিন্তৃতকিমাকার শব্দ দুটি সমার্থক, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটির 
উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু। 

২। ০৮| 2) অর্থ কোন শব্দ ১০ এর নিয়মবহির্ভৃত হওয়া । যেমন, 
ধরো, বিখ্যাত কৰি মুতানাববী তার এক কবিতায় 5% এর মু 4 বা নিন্ন- 
বহুবচন রূপে ০১ ব্যবহার করেছেন। অথচ -৪,- এর নিয়ম অনুযায়ী 3৬ 
এর 29) €৯* হওয়ার কথা ছিল 911 _ সুতরাং শব্দটি ০০১ নয়, তাতে ৭৯৮০১ . 
নেই। 

জনয এক কৰি আপন পরের নন করে বলেছেন- 


১৩৯১০৯১১৩০5 এ+ ৮৪৬ 2! 
অথচ ১০১০ এর নিয়ম অনুযায়ী »$১ শব্দটি ইদগামের সাথে টি হওয়া 
উচিত ছিল। সুতরাং ০৮ এর নিয়মবহির্ভূত হওয়ার কারণে শব্দটি (০০ হলো 
না। 
৩। 212 অর্থ শব্দটি অপরিচিত হওয়া এবং তার ব্যবহার বিরল হওয়া । 
; য়ন, (৫45 ও 521 শব্দ দুটি সমার্থক। কিন্তু ৯ শব্দটি যেমন বহুল 


2০১৬]। 1 929211 ০ 

ব্যবহৃত ও বোধগম্য 1৫4 শব্দটি তেমন নয়। সুতরাং (22 শব্দটি 2215 
থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে ০ কিন্তু 15 শব্দটিতে £:1. থাকার কারণে 
তা শে. নয় 

মোটকথা; আলোচ্য শব্দগুলোতে 2৯৮০৪ না থাকার কারণ হচ্ছে ০0 
১১১১৪[কিংবা ১5) 22152 কিংবা 2195 
১৬ ৮০৮০ 

*১৩। 7৮৮০ : কোন কালাম ৮০০৪ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো 
কালামের প্রতিটি কালিমা ০০ হওয়া । তাই 

221 558152-555054 5818 

এ কালামে 2৯৮০ নেই। কেননা এখানে একটি শব্দ ৮০ নয় । তবে 
কোন্‌ শব্দটি কি দোষের কারণে £৮ বিহীন হয়েছে সেটা তোমরা খুঁজে বের 
করো। 

+১৩)| 7৮৮০৪ এর জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো কালামটি ০০1৫0-4%03 থেকে 
মুক্ত হওয়া । 

০০৮)। 05 অর্থ বাক্যস্থ প্রতিটি কালিমার আলাদা উচ্চারণ সহজ ও 
শ্রুতিমধুর হওয়া সত্তেও সেগুলোর একত্র উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হওয়া । 

উদাহরণ রূপে নিঙ্নোক্ত কবিতাটি দেখো- 


৬০০৫ 


হারবের কবর এক নির্জন ভূমিতে, হারবের কবরের ধারে কাছে আর কোন 
কবর নেই। ্‌ 

এখানে প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে €-০$ কেননা প্রতিটি শব্দের আলাদা 
উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর । অর্থাৎ কোন শব্দেই -3১4| ১505 নেই । কিন্তু 
হ্রফগুলো নিকট মাখরাজের হওয়ার কারণে শব্দগুলোর একত্র উচ্চারণ কঠিন ও 
শতিকটু হয়ে গেছে। রর 

একইভাবে নিম্নোক্ত কবিতাটি দেখ- 


রর ১৩) ! 9:০5 
59 এআ 4913 + ৩5 ০91 5 ওত এ ০০ 
(তিনি) এমন মহানুভব ও সর্বজন প্রিয় যে, আমি যখন তার প্রশস্তি গাই 
গোটা সৃষ্টি তখন আমার সাথে সুর মিলায় কিন্ত কখনো যদি নিন্দা করি তখন 
আমি একাই .করি। 


এখানে 0ও * এ দুটি হরফে হালকীর একত্র সমাবেশ ও পুনরুক্তির কারণে 
কঠিন ও শ্রুতিকটু হয়েছে । অথচ প্রতিটি শব্দের আলাদা উচ্চারণ কঠিনও নয়, 
শ্রুতিকটুও নয়। বলাবাহুল্য যে, 4:42 কথাটির পুনরুক্তি না হলে কোন অসুবিধা 
ছিল না। যেমন কোরআন শরীফে 2.৯: বাক্যটিতে ৮ ও * দুটি হরফে হালব্ী 
একত্র হয়েছে। কিন্তু পুনরুক্তি না ঘটায় তাতে ০4এ। ০ হয়নি । 


বাংলায় ০$1| ৯৬০ এর উদাহরণ হিসেবে “কাচা গাব পাকা গাব' কথাটা 
পেশ করা হয়ে থাকে। 

কোন কালাম (০*---$ হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হলো ০2511 ৮০ 
থেকে মুক্ত হওয়া । রর 

১01 ০ অর্থ ৯৪ বা ব্যাকরণের সুপ্রচলিত নিয়ম থেকে বাক্যের 
বিচ্যুতি ঘটা । যেমন ব্যাকরণের একটি স্বীকৃত নিয়ম এই যে, 5১১ 4৮ এর 
৮১% সর্বদা উচ্চারণে কিংবা মর্যাদায়, অথববর্তী হবে । উভয় ক্ষেত্রে পরবর্তী হতে 
পারবে না। যেমন, *৫১-০ ১41 ০০১ এখানে * যমীরের ৮২৮ হলো ১1৮ শব্দটি । 
আর তা উচ্চারণের দিক থেকে যেমন * যমীর থেকে অগ্রবতী তেমনি মর্যাদার 
দিক থেকেও * যমীর থেকে অগ্রবর্তী । কেননা ফায়েলের মর্ধাদাগত অবস্থান 
মাফউলের পূর্বে । 

আবার দেখ, 54%| *2,১-০ 2০১ বাক্যটিতেও ব্যাকরণের বিচ্যুতি ঘটেনি । 
কেননা যমীরের ₹৯ উচ্চারণে পরবর্তী হলেও অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকে 
পূর্ববর্তী হয়েছে । কেননা ফায়েলের মর্যাদাগত অবস্থান মাফউল থেকে অথবর্তী । 
তদুপ 2.০ 9191 ০১ বাক্যটিতেও নিয়মের বিচ্যুতি ঘটেনি । কেননা যমীরের 
৮২৮ তথা -4৯। শব্দটি মাফউল হওয়ার কারণে অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকে 
যমীরের পরে হলেও উচ্চারণে তা যমীর থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে । সুতরাং এই 
তিনটি বাক্য ০2001 ৪.০ থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে ৮-০৪ হয়েছে । অবশ্য 


78991 21 3:১5) ০ 
প্রথম বাক্যটি সর্বোত্তম । কিন্তু নিঙ্গোন্ত কবিতাটি লক্ষ্য কর- 
৮ লি ৬৫১৪ ০০5 + ৩ 5 ১১2এ এ 

আবুল গায়লানকে তার পুত্ররা তার বার্ধক্য ও সদাচার সত্তেও এমন (মন্দ) 
প্রতিদান,দিয়েছে যেমন সিন্মার (এর মত লোকদের)-কে যুগে যুগে দেওয়া 
হয়. রর 

এখানে ৯৯4 এর যমীর ০১৬৬ এর দিকে ৮৯1) হয়েছে। অথচ তা 
উচ্চারণেও যমীর থেকে পশ্চাদ্বতাঁ আবার অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকেও 
যমীর থেকে পশ্চাদ্বর্তী | কেননা ১১১৬ হলো ১৯৯ আর ১১৯৫ হলো ফায়েল। 
আর মাফউলের মর্যাদাগত অবস্থান ফায়েলের পরে । সুতরাং -৪/০)| ০৮ এর 
কারণে আলোচ্য পংক্তিটি ০০৪ নয় । 

*১৩]| ৪৮৮০৪ এর জন্য চতুর্থ শর্ত হলো কালাম ৫5) 1552%]| থেকে 
মুক্ত হওয়া। 

৭৮ ১১৪ অর্থ বিন্যাসগত বিশৃংখলার কারণে, বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ 
অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়া । উদাহরণ হিসাবে কবি মুতানাববীর নিম্নোক্ত 
কবিতাটি দেখ- 


053১৮632521 558 + পি 0১ ৩৪3 ৩ 
অভিজাত বংশ মর্যাদার প্রমাণ যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তা তাদেরকে নিয়ে 
গর্ব করে কিন্তু তারা সেগুলো নিয়ে গর্ব করে না। 
এখানে বাক্যের প্রকৃত বিন্যাস হবে নি্নূপ- 
৬৫০৪০ 3 নে 5১ তা এ ০১১১ ৩৯৪ 
দেখ, ৪ ও ০০) সংলগ্ন থাকার কথা, কিন্তু এখানে উভয়ের মাঝে বেশ 
দূরত সৃষ্টি হয়েছে। অদৃপ +$ এর 91 হলো ০৬ এর সংগে, অথচ উভয়ের 


১. যেমন ধর, বাক্যের কোন শব্দকে তার নিজস্ব স্থান থেকে আগে বা পরে নিয়ে 
যাওয়া কিংবা যে শব্দ দুটি একত্র/থাকার কথা.ছিল সে দুটিকে 4.০ বা পৃথক করা, 
যার কারণে বাক্যটির অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে যায় । 


/, 2১০1০9195৮০ 

মাঝে ০ হয়েছে । আবার ১৪২ ৮-৯৪-| ১০ এর 9.০ হলো ২5১১ এর সংগে । 
অথচ সেটাকে ১3১এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে । এ ধরনের একাধিক 
বিন্যাসগত বিশৃংখলা বা 58০) ১০ এর কারণে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট ও 
দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। 

বাংলায় এর উদাহরণ হলো, তিনি বিশিষ্ট বাংলাদেশের লেখক, এ বাক্যটি 
(৬ নয় । কেননা 'বিশিষ্ট' বিশেষণটির সম্পর্ক লেখকের সংগে ৷ অথচ এখানে 
উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করায় (৮4 ২২০ এর কারণে তার উদ্দিষ্ট অর্থ 
বোঝা কষ্টকর হয়ে গেছে। এর ফাসীহ রূপ হলো, তিনি বাংলাদেশের বিশিষ্ট 
লেখক । 

কোন কালাম ফাসীহ হওয়ার জন্য পঞ্চম ও সর্বশেষ শর্ত হলো- 4: 
৪ থেকে মুক্ত হওয়া । 

৫০ ভার ররর রানি রান 
এবং অপ্রচলিত 2 (ইংগিতার্থ) ব্যবহার করা, যার ফলে উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা 
কষ্টকর হয়ে পড়ে । 

উদাহরণ দেখ- 

১. ০] শব্দটির ৪.৪ অর্থ হলো জিহ্বা । শব্দটিকে ১৬০ (ও রূপক) 
ভাবে ভাষা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন কোরআন শরীফে এসেছে- 

436 0045 31150 52 04201 5 

নর ননবিররারিনিনি রিনা সহানির তিনি তার জাতির 
ভাষায় কথা বলতেন । 

এটা শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ ব্যবহার। কেননা ০... কে রূপকভাবে ভাষা অর্থে 
ব্যবহার করার সুপ্রচলন রয়েছে। ১০) -এর. এই ৬৮ বা রূপক অর্থটি 
সুপ্রচলিত। 

কিন্তু কেউ যদি ০. কে রূপকভাবে গুপ্চন্তুঅর্থে ব্যবহার করে বলে, ০১ 
74201 ৬৪ ৮9০ 441 তাহলে কালাম ৮০ হবে না। কেননা ০. -কে 
রূপকভাবে গুপ্তচর অর্থে ব্যবহারের প্রচলন নেই। ১. এর এই রূপক অর্থটি 
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অপ্রচলিত। বরং ০৬ শব্দটিকে রূপকভাবে গুপ্তচর অর্থে ব্যবহার করার প্রচলন 
রয়েছে। সুতরাং ,3$./ 401 55 বললে কালাম ফাসীহ হবে না। কেননা 
অপ্রচলিত ৬ ব্যবহার করার কারণে কালামের উদ্দিষ্ট অর্থটি এখানে অস্পষ্ট 
হয়েযায়। 

পক্ষান্তরে +:2 | 520 বললে কালাম ফাসীহ হবে । কেননা এখানে 
সুপ্রচলিত 3৬ ব্যবহার করার কারণে উদ্দিষ্ট অর্থ সবার কাছেই পরিষ্কার । 

২. 401 $৯৯% অর্থ চক্ষু জমাট বেঁধে যাওয়া। এর ইংগিতার্থ হলো, 
কাদতে গিয়ে চোখে পানি না আসা। ০ ১১৯ এর এই ইংগিতার্থটি 
সুপ্রচলিত। সুতরাং কেউ যদি বলে ৫35 ০০৪ ৮৮ 5৮৮1 5355 
(বন্ধুর শোকে এত কেঁদেছি যে, আমার চোখ জমাট বেঁধে গেছে। অর্থাৎ চোখে 
আর পানি আসছে না।) তাহলে কালাম ফসীহ হবে । কেননা ৫:22 ০3৩৪ দ্বারা 
এমন অর্থের দিকে 2৮ (বা ইংগিত) করা হয়েছে যা জুপ্রচলিত; ফলে বাক্যের 
উদ্দিক্ট অর্থ সকলের নিকটই পরিষ্কার । 

| ১৯৯৯ এর আরেকটি ইংগিতার্থ হলো, দুঃখের অবসান ও আনন্দ 
লাভ। কিন্তু এই ইংগিতার্থটি সুপ্রচলিত নয় । সুতরাং কেউ যদি £$| 2৬1 ৬:6১ 
৫৮০০৩ ঠ বলে এ দিকে ইর্ধগত করে যে, কান্নার 'দিন শেষ হয়ে গেছে 
এবং সুখের দিন এসে গেছে। তাহলে কালাম ফাসীহ হবে না। কেননা ১.৯ 
০০) দ্বারা সুখ ও আনন্দের দিকে ইংগিত করার প্রচলন নেই। সুতরাং একটি 
অপ্রচলিত &$ ব্যবহার করার কারণে কালামের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যাবে। 


দেখু, একজন কবি তার মনের এই ভাব প্রকাশ করতে চান যে, আমি যা 
কামনা করি সব সময় দেখি তার উল্টো হয়। প্রিয়জনের মিলন কামনা করলে 
বিচ্ছেদ ঘটে এবং হাসি আনন্দ কামনা করলে দুঃখ আর কান্না জুটে । তাই এখন 
থেকে আমি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কামনা করবো, যাতে মিলন হয় এবং শুধু 
অশ্রপাত করবো যাতে সুখ লাভ হয়। বড় সুন্দর ভাব, কিন্তু এই ভাব প্রকাশ 


করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- 
১4526500105 (5 5 +1588 6 940 3405 


আমি তোমাদের ব্যাপারে আবাস-দূরত্‌ কামনা করবো, যাতে সান্নিধ্য লাত 


+23৬)| এ! ৩২১৪) 

হয়। সদা অশ্রুপাত করবো যাতে চক্ষুদ্বয় জমাট বাধে (অর্থাৎ সুখ লাভ হয়)। 

ফলে তার কবিতা ৮০ ০ হয়ে গেছে। কেননা ০এ| ১৯ দ্বারা সুখ 
লাভের প্রতি ইর্ধগিত করার প্রচলন নেই। এই অপ্রচলিত 2:45 বা ইর্থগতার্থ 
ব্যবহার করার কারণে কবির উদ্দেশ্য বোঝা কষ্টকর "হয়ে পড়েছে। 

বাংলায় আমরা বলি, মাথাপিছু এক টাকা দাও। এখানে মাথাকে রূপক 
ভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহার কয়া হয়েছে এবং এর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং 
৬১০০ ০৪৮ না থাকার কারণে বাক্যটি ৮০ হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, 
হাতপিছু এক টাকা দাও । তাহলে কালাম ফাসীহ্‌ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে 
হাতকে রূপকভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহার করার প্রচলন নেই । সুতরাং »৬৪০ 
৬৯০০ এর কারণে বাক্যটির 2». নষ্ট হয়ে যাবে। 

তদ্রাপ লোকটির হাত খুব লম্বা কথাটার ইংগিতার্থ হলো, সে খুব দানশীল । 
এই অর্থটি সুপ্রচলিত। এ অর্থে বাক্যটির ব্যবহার ফাছীহ হবে। কিন্তু যদি “তার 
হাত খুব লম্বা" কথাটি দ্বারা এ দিকে ইংগিত করা হয় যে, সে খুব মারপিট 
করে, তাহলে কালাম ফাছীহ হবে না। কেননা বাক্যটির এই ইংগিতার্থ 
অপ্রচলিত, সুতরাং তাতে ৯ ১:৪০ দেখা দেবে। 


৮1541 ৮৮৬০৪ 


৮5.এ। 2৯৮ অর্থ যে (কোল বিধরে ৮:০৫ ৩৫বারা উদিত ওর 
প্রকাশ করার যোগ্যতা । এ যোগ্যতা যার মাঝে রয়েছে তাকে [এ বলা হয়। 


2৪১১ এর পরিচয় 
এবার আমরা 2১৫ শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করবো । . 
22১ এর আভিধানিক অর্থ হলো পৌঁছা, উপনীত হওয়া । যেমন বলা হয় 
১১০ 9 254-2)| ৬৮ &: ছছেলেটি সপ্তম বছর বয়সে উপনীত হয়েছে ।) 
কিংবা £২,| ২ ৫ কোফেলা শহরে পৌঁচেছে।) 
পরিভাষায় 2০১৬ শব্দটি *১ ও 1155 এর 7০ বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত 
হয়। - 


22১১1 92১51 ) 
*১৬1+৪১৬ 
"১50 2৪১৫ অর্থমস্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী ফাসীহ কালাম দ্বারা 
মনের ভাব প্রকাশ করা । 
অর্থাৎ যে-স্থানে ও যে সময়ে আমি কথা বলছি এবং যাদের সম্পর্কে বা 
যাদের সত্বোধন করে কথা বলছি, আমার কথা যেন সেই স্থান, সেই সময় এবং 
সেই লোকদের উপযুক্ত হয়। 
স্থান-কাল-পাত্রকে আরবীতে ৬ বলে এবং স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদাকে 
).। (০০০ বলে । 
এ (বা স্থান-কাল-পাত্র) মানে এমন অবস্থা যা মানুষকে একটি বিশেষ 
টিনা রানি এ রা নিনিযা সারের 
গলে ০। ০০০০০ (বৰা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) 
উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে । 
প্রিয়জনের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলে তুমি কি দু'একটি সংক্ষিপ্ত কথা 
শা থেমে যাবে, না মন খুলে অনেক কথা বলবেঃ নিশ্চয় অনেক রকমের কথা 
গল(.ঙ তোমার ইচ্ছা হবে। তাই আল্লাহ যখন হযরত মুসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা 
পালন, (৮৫ 0 ০৯৫ 2 ৬ উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) ৫.০ ০৯ বলে 
এম যাননি । বরং প্রিয়তমের সংগে কথা বলার সুযোগ পেয়ে কথা দীর্ঘ 
পা(ল॥। এবং ৩১০৮! এর ছুরতে কথা বললেন। টু 


(মোটকথা, ১৬। ৮৬৬ (বো প্রিয়জনের সংগে আলাপ) হলো একটি ১৬ 
(| অণস্থা) যা মানুষকে ৩১০৮ -এর আকারে কথা বলতে উদুদ্ধ করে | সুতরাং 
১৯৬+4| ৮,১৮৮ হলো এ» এবং কালামের এই বিশেষ রূপ তথা ৮৮: 
ধাল। | ৮54 | 
আ।বার দেখো, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অল্প কথাতেই পুরো বিষয় বুঝে 
(ধলল, সন খুলে বলতে হয় না, সুতরাং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কথা বলাই হবে 
8৭৮ । 'এখাশে ৮৮৬ 25১ (বো সন্বোধিত ব্যক্তির বিচক্ষণতা) হচ্ছে )৬ (বা 
মগ) ধা! 4০ কে সংক্ষেপে এবং )৩4%এর ছুরতে কথা বলতে উদুদ্ধ করে। 


75১১) 51 2০211 " 

সুতরাং ৮ *($5হ্চ্ছে ৮ এবং 9৬51 (বা সংক্ষেপণ) হচ্ছে (০০০৫০ 
০). 

০ এর ১০২০ (বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) রক্ষা করাকে 
১৬। ৮০31১511505 বলে। 

কথা যত সুন্দর হোক যদি তা 4.1 5.১ (বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) 
অনুযায়ী না হয় তাহলে 25১১ এর স্তর থেকে নেমে যায় এবং সমালোচনার 
বিষয় হয়ে দীড়ায়। 

যেমন ধরো, কবি আবু নজম একবার খলিফা হিশাম.বিন আব্দুল মালিকের 
দরবারে কবিতা বললেন। তাতে তিনি সূর্যোদয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন- 

1) ০১০ ডি তে ৬৫ + ১৪ (5৩5৩ 1৮2 

পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন মাত্র উদিত, হয়, এখনো সম্পূর্ণ উদিত হয়ে সারেনি, 
তখন মনে হয় যেন দিগন্তে দৃশ্যমান টেরা লোকের চোখ । 

এ কারণে কবিকে জেলখানায় যেতে হয়েছিলো । কেননা খলিফার চোখ 
ছিল টেরা। তাই তিনি ভাবলেন, কবি বুঝি তাকে কটাক্ষ করেছেন। 

দেখো, সদ্য উদিত সূর্যকে টেরা চোখের সংগে উপমা দেয়াটা খুবই 
চমৎকার । কিনতু )। ৮-:০+ অনুযায়ী না হওয়ায় কবির এই দুরবস্থা হলো । 

আরেকটা উদাহরণ দেখ, বাদশাহ সাইফুদ্দৌলার মাতৃবিয়োগ হলো এবং 
কবি মুতানাববী তাকে সান্তনা দিলেন কবিতায় এক পর্যায়ে তিনি বললেন-.. 

১০৫৬ 9441 489 এ5 + 85 ৩৪৮ 4012০ 

আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর রহমত হউক সেই সুন্দর মুখের হানুত, সৌন্দর্য 
হলো যার কাফন। 

শুভ্র কাফনের আবরণে আবৃত মুখমণ্ডল এবং সৌন্দর্যের আবরণে আবৃত 
মুখমণ্ডলের উপমা কী অপূর্ব! কিন্তু বাদশাহ নাখোশ হলেন। মাতার সৌন্দর্য 


১। মৃতদেহকে দীর্ঘদিন তাজা অবস্থায় রাখার জন্য এক প্রকার সুগন্ধির প্রলেপ 
দেয়া হয়; এটাকে আরবীতে “হানুত্ব' বলে । 


4০১) 91 95৮5)| টা 
সম্পর্কে আলোচনা করা তার পছন্দ হলো না। কবি এখানে 4৬ এর ৮০০৫, 
রক্ষা করেননি । | 


৭15০12-2১5 

৮154 2১৫ অর্থ যে কোন বিষয়ে &:44 *১ দ্বারা মনের ভাব ও মর্ম 
প্রকাশের স্বভাবযোগ্যতা । এ যোগ্যতা য়ার মাঝে রয়েছে তিনি হলেন ৮৭. 

মোটকথা, একজন ৮1 কে অবশ্যই স্বভাবযো গ্যতা, সূক্ষ্ম রুচি ও 
অনুধাবন করতে পারেন । সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং এমন 
শব্দ ও মর্ম এবং ভাব ও ভাষা চয়ন করতে পারেন যা শ্রোতার মনে পূর্ণ 
রেখাপাত করে এবং তার অন্তরে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় । ফলে 
বক্তা ও শ্রোতার মাঝে ভাব ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। 


অর্থাৎ কালাম ফাসীহ হওয়া এবং বক্তব্য ০১. ৮১ বা স্থান-কাল-পাত্রের 
চাহিদা মুতাবিক হওয়া বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্র। এক 
কথায় বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ভাষার যাদু বিস্তার করে শ্রোতার মন জয় 
করা এবং নিজের ভাব ও মর্ম শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে দেয়া। এ 


এ ক্ষেত্রে একজন বালীগ "ও একজন অংকন শিল্পীর মাঝে তেমন কোন 
পার্থক্য নেই। শুধু এই যে, 4 শব্দমালার সাহায্যে শ্রোতার অন্তর-জগতে 
প্রবেশ করেন। আর অংকন শিল্পী রং তুলীর সাহায্যে দর্শকচিত্ত জয় করেন। এ 

কেননা শিল্পী যখন ছবি আঁকার চিন্তা করেন তখন প্রথমে তিনি কল্পিত 
ছবির উপযোগী রং ও বর্ণ চয়ন করেন। অতঃপর তুলির সাহায্যে সব কটি রং 
ছবির গায়ে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত করেন যা দর্শকের দৃষ্টি মুগ্ধ করে 
এবং অনুভূতিকে দোলা দেয়। 

তদ্ুপ ০ যখন কোন কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করতে কিংবা কোন বক্তব্য 
পেশ করতে চান তখন প্রথমেই তিনি বিষয়টির বিভিন্ন দিক চিন্তা করেন 
অতঃপর এমন ভাবে শব্দ চয়ন করেন যা অধিকতর শ্রুতিমধুর এবং এমন 


১৫ 2591 | 9:৮৮) 
প্রকাশ শৈলী গ্রহণ করেনা অধিকতর সাবলীল ও আবেদনপূর্ণ এবং এমন: 
সকল প্রসংগ উ্থাপন করেন যা বিষয়বস্তুর সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ । 

এভাবে এক্দিকে শিল্পীর দর্শকমণ্ডলী ছবি ও তার রং প্রয়োগের সৌন্দর্য ও 
কুশলতায় বিমুগ্ধ হন, অন্য দিকে £54£ এর শ্রোতাবর্গ ভাব ও মর্ম এবং ভাষা ও 
শব্দের যাদুতে বিমোহিত হন |, 

2৪১৬ শাস্ত্রের চর্চায় পূর্ণ আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তুমিও হতে পারো 
বালাগাত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তেমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতই তোমার জন্য 
আমরা কামনা করি। 
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যেতিনটি শাখার সমৰয়ে 2৪১৬ শাস্ত্র গঠিত তন্মধ্যে একটি হলো ৮৬ 4০ 
এখন আমরা ,%| 4০ এর পরিচয় পেশ করছি। 

একথা. তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, কোন কালাম £44 হওয়ার জন্য 
)। ০০০০ বা স্থান কাল পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী হওয়া শর্ত । 

কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্যের কোন শব্দকে অ্রবতী করা কিংবা পশ্চাদ্বতী 
করা ১৬ এর ০০ বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা হয়ে থাকে । তদ্ধপ বাক্যের 
কোন শব্দকে উহ্য করা কিংবা উল্লেখ করা | ৯০. বা স্থান কাল পাত্রের 
চাহিদা হুয়ে থাকে । তদ্বুপ কখনো কখনো ৬ এর ৯০ বাঁ চাহিদা হয়ে থাকে 
লফযকে মারিফা বা নাকিরা রূপে ব্যবহার করা। সুতরাং যখন আমরা আরবী 
লফয গুলোর বিভিন্ন )৬ বা অবস্থা জানতে পারবো তখন সেই 4 বা অবস্থা 
গুলোর চাহিদা অনুযায়ী কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে । 1 (1০ 
অধ্যয়ন করলে আমরা আরবী লফযের বিভিন্ন অবস্থা জানতে পারবো এবং সেই 
অবস্থা গুলোর আলোকে রালামকে 4এ.| ৮০৪ অনুযায়ী বলতে সক্ষম হবো । 

সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে ইলম দ্বারা আরবী লফযের এ সকল 
অবস্থা জানা যায় যা অনুসরণ করলে কালাম | ৯০৪১ অনুযায়ী হয় তাকে 
৬৩1১ বলে। 

4 ০1১৯ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : 8 _ ০-৮১ + ০৩ ০৪০৮০ 
" ১৪৮৮১ ৭ ৬৯৩ - সি * 5৬1 - ১৪ ইত্যাদি 

৮৬ 05 অধ্যয়ন করলে আমরা লফযের এই সমস্ত অবস্থা জানতে 
পারবো এবং এগুলোর সাহায্যে কালামকে 44। ৮.০ বা স্থান-কাল-পাত্রের 
চাহিদা মুতাবিক করতে পারবো । 

সুতরাং এ বিষয়টাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, অবস্থার বিভিন্নতার কারণে 
কালামের ছুরত ঘা রূপও বিভিন্ন হতে পারে । যেমন ধরো, তুমি মিথ্যাবাদী নাকি 


5১৩৭1 91 95৮5 ৬ 
সত্যবাদী এ সম্পর্কে ৮৮৬১ এর কোন ধারণা নেই; এ বিষয়ে সে ধারণামুক্ত, 
তখন তুমি কালামকে -৬৪5 যুক্ত না করে বলবে 5১৮০ 01 কিন্তু যদি সে তোমার 
সত্যবাদী হওয়ারবিষয়টি অস্বীকার করে এবং ভিন্ন ধারণা পোষণ করে তখন 
তুমি তার বিশ্বাস অর্জনের জন্য তাকীদের সাথে বলবে ৩১৮০ কিন্তু এতেও 
যদি তার অবিশ্বাস দূর না হয়, অবিশ্বাসের মাত্রা যদি প্রবল হয় তাহলে তুমি 
অতিরিক্ত তাকীদযুক্ত করে.বলবে ০১০ 6৮1 । দেখো, অবস্থার বিভিন্নতার 
কারণে কালামের রূপ বিভিন্ন হলো । 

কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো । ইরশাদ হয়েছে_ 

57467 66,0/75৮1 ও 3351 ৪৪553 915. 

এখানে 11 এর পূর্বে ও পরে কালামের রূপ. ভিন্ন ।1 এর পূর্বে রয়েছে 2) 
ফেয়েলে মাজহুল আর পরে রয়েছে ১)। ফেয়েলে মারূফ । অথচ.» ও ৮ 
উভয়টির ইরাদাকারী বা ফায়সালাকারী হলেন আল্লাহ । কিন্তু আল্লাহর দিকে »১ 
এর 2 শোতনীয় নয় বলে 4৮ ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে *1 এর পরে 
রয়েছে আল্লাহর দিকে ০: এর নিসবত যা শোভনীয়, তাই -১+,৯ 4 ব্যবহার 
করা হয়েছে। যে )৬ বা অবস্থার কারণে কালামের রূপ বিভিন্ন হলো সেটা 
হলো 71 এর পূর্বে আল্লাহর দিকে »১ -এর নিসবত করা এবং "1 এর পরে: 
আল্লাহর দিকে ১৬» এর নিসবাত করা । 

৪০। ৮ এর সমগ্র আলোচনাকে আটটি অধ্যায়ে এবং একটি পরিশিষ্টে 
বিভক্ত করা হয়েছে । সুতরাং আমাদের আলোচনাও সেভাবে অগ্রসর হবে । 
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"১ বা এ দু' প্রকার- ৮৮ ও ০ 

আলোচ্য অধ্যায়ে কালামের এ দু'প্রকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা 
হবে। তবে আলোচনাটি যাতে সহজবোধ্য হয় সে জন্য প্রথমে আমরা 2» বা 
বাক্যের মূল কাঠামো সম্পর্কে কিঞিৎ আলোচনা করতে চাই। 

আশা করি এ কথা তুমি জানো যে, যে কোন 21 বা বাক্যের মূল স্তন 
দুটি। এ দুটি স্তশ্ত ছাড়া বাক্য কাঠামোর অস্তিতৃই বিদ্যমান হতে পারে না। স্তন 
দুটি হলো ১... ও «| ১২. সামনের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য করো- 

7৭1 45 _ 5315 998। এখানে 5) ও 215 শবদদ্ধয়ে “১০ -এর অর্থ 
বিদ্যমান রয়েছে। এই 3৯ কে আমরা (4»)| এর দিকে ১৮ বা সম্পৃক্ত 
করেছি। সুতরাং ১ বা 51১ শব্দ দুটি (যাদের মাঝে ১৯৪১ অর্থটি অন্তর্ভূক্ত 
রয়েছে) হলো ১... এবং.-| শব্দটি 4:11 ১:....আর উভয়ের মাঝের এই 

মোটকথা ১৫. হলো একটি গুণগত অবস্থা যা ....., ও «:1| ১... এর 
মাঝে বিদ্যমান । এটার কোন উচ্চারণ রূপ নেই। পক্ষান্তরে ১২০ও 441 ১২... 

একথাও তুমি জানো যে, 2৯. 21১৯ এর ক্ষেত্রে 11 ১২. হচ্ছে 1১০. এবং 
০. হচ্ছে ৯ - পক্ষান্তরে 2০ 2 এর ক্ষেত্রে -..* হচ্ছে ৭৪ এবং 
৩1 ১. হচ্ছে ০৬ | ূ 

এবার আমরা মূল আলোচনায় অগ্রসর হই। যে কোন ৪৯ বা "১৬ হয় ০ 


55৩01 11 32০5] ৮. 
হবে কিংবা *5)!.হবে। তাই ১» ও --৮2)1 এর পরিচয় জানা দরকার । 
৯.যে ১১5 'সত্তাগতভাবে' 3৭ ৩ ৮4 তেথা সত্য ও মিথ্যা) হওয়ার সম্ভাবনা 
রাখে তাকে খবর বলে। 
খবরের, পরিচয়ের ক্ষেত্রে “সত্তাগতভাবে' কথাটা যুক্ত করার কারণ এই যে, 
যদি আমরা ০ বা খবরদাতার দিকে তাকাই কিংবা বাস্তবতার দিকে তাকাই 
তাঁহলে দেখা যাবে যে, কোন কোন কালাম অবধারিতরূপে সত্য; মিথ্যা হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন, আল্লাহ্‌ ও তীর রাসুলের বাণী। তদ্ুপ- এক হলো 
বিদ্যমান এ জাতীয় বাক্যসমূহ। তদ্রুপ কোন. কোন কালামের ক্ষেত্রে দেখা 
যাবে যে, তা অবধারিতরূপে মিথ্যা, সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন, 
ভণ্ড নবীদের কথা এবং জ্ঞান উপকারী নয়, মূর্খতা উপকারী- এ জাতীয় 
বাক্যসমূহ। 
মোটকথা, যদি খবরদাতার দিকে কিংবা বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে 
উপরে প্রথমোক্ত বাক্যগুলো খুব. সত্য এবং দ্বিতীয়োক্ত বাক্যগুলো অবধারিত 
রূপে মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা উভয়টির-সম্তাবনা এগুলোতে নেই। পক্ষান্তরে যদি 
আমরা খবরদাতার দিকে কিংবা বাস্তবতার দিকে না তাকাই, বরং শুধু ১... 
ও 4! ১... দ্বারা গঠিত নিছক একটি %৯ হিসাবে তাকাই তাহলে তাতে 
আমরা সত্য ও মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনাই দেখতে পাবো । আর খবরের সত্য ও 
মিথ্যার সম্তাবনাপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শিক বিষয় নয় বরং খবরের মূল 
সত্তাই হলো লক্ষ্যণীয় । এজন্য পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে “সত্তীগতভাবে' কথাটা যুক্ত 
করা হয়েছে। আশা করি বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো । আলোচনাটা 
কয়েকবার পড়ো; তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝবে । 
এখন প্রশ্ন হলো »»-সত্য বা মিথ্যা হওয়ার অর্থ কিঃ 
এর উত্তর এই যে, যে খবরের ৩১০০: ঘঘার-বিটয বাস্তব অবস্থার সাথ 


সংগতিপূর্ণ সে খবর হলো ০১৮০ বা সত্য । পক্ষান্তরে বে খবরের সার-বিদর 


4গব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় সে খবর হুলো ০১১ বা মিথ্যা। বিষয়টিকে 
১৬৫০৪ 


টা 55১৬| এ! 55741, 
আরো বিশদরূপে এভাবে বেলী যেতে পারে যে, যে কোন 2৮৮ 4৯ তে 
দুটি ২.১ রয়েছে। এক্টি'০.. কালাম থেকে বোধগম্য হয় । এটাকে £ 225১৬ 2০ 
বলে। পক্ানতরেংজীরেকটি নিসবত আমরা বাস্তব অবস্থা থেকে আহরণ করি। 
এটাকে 2০৯ ৮)৮৮2২এ বা এ 75৯51 724 বলা হয়। ্‌ 

যেমন, ০১... ?.৬, বাক্য থেকে আমরা ১৬৯০৮ ৯৫:)| ৫১ এই ০০ 
পেলাম । এটা হলো 7১৬ 2২. পক্ষান্তরে মাহমুদের বাস্তব যে অবস্থা সেটা 
হলো 2হ৯)৮৯ 2...) যদি বাস্তবে সে মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে ২. 
2০১৬ ও 2১৯১৬ 2৩ উভয়টি অভিন্ন হলো । সুতরাং »৯ টি ২৮০ বা সত্য 
হলো। পক্ষান্তরে বাস্তবে যদি সে মুসাফির না হয়ে থাকে তাহলে *... 
2০১৬ ও 2৯১৬ &এ ভিন্ন হয়ে গেলো । সুতরাং ॥৯ টি ১১৬ হলো; 
মোটকথা, 41 31৮ এর অর্থ হলো »১ টি বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া 
এবং 4 ৩১3$ এর অর্থ হলো ৮ টি বাস্তবের বিপরীত হওয়া। 

২। যে কালাম সত্য ও মিথ্যা হওয়ার সম্তাবনা রাখে না তাকে ০১! বলে। 

আসল কথা হুলো, “৮! এর ক্ষেত্রে কোন 7:১৬ 7.১ নেই। সুতরাং তার 
সাথে 2১৬ 7৯ এর মিল অমিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না, অথচ ৩২০ ও ৮০4 
এর অর্থই হলো উভয় 2... এর মিল বা অমিল হওয়া । ৰ 


০১০51 4৮০ ১০৬ 

591 ৮1 35] ৮2545 2৮৩ 75515 2৮ 1৯51152 
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॥। ১11) 1 ১০৮৮ ৮১ (65 4 (৫:55 5৯৭ 9৬) 2৯4543 
কো 

21735 ৮ ৬৪ ৩ ১ ও ১৬ 3০৯ ১০ ৫৪৪ 9) ৮ 


4৮৪] 9 4০০০ এ] ৬০/ 

শাঙাগাও অধ্যয়নকারীর.জন্য 2৮৮ 2৬৯ ও 24০ 2৯ এর অর্থগত 
শার্জগ! পোঁনে রাখা খুবই দরকার । এখানে আমরা সে প্রসংগই আলোচনা 
গদি পা! । 

4৯৯৮ 21৯ মূলগতভাবে ২ ও *এ1 ১ এর মাঝে শুধু একটি ৪৮... 
খ! 7), সাব্যস্ত ররে। উক্ত £..১ অব্যাহত থাকা না থাকার বিষয়টি তার মূল 
খা ওণ্তরভুক্ত নয়। 

(মমন- ১৮০ ১১৮ বাক্যটি শুধু একথা বোঝাবে যে, সফর বিষয়টি 
গ18&ু.সণ জান্য সাব্যস্ত । কিন্তু সফরের ঘটন -কাল কিংবা সফরের অব্যাহততা 
লম্পা্ণ লাধ্/টির কোন বক্তব্য নেই, এ সম্পর্কে বাক্যটি নিরব । 

ঙণ «“থনো কখনো কালামের পূর্বাপর অবস্থা থেকে এমন কিছু ০1,$ বা 
খল।॥৩ ও অনুষংগ পাওয়া যায়, যা বাক্যস্থ ১ বা ৯ টির "১১ ও 
অএ।18৪৩1 প্রমাণ করে । যেমন ধরো, বাক্যটি প্রশংসা, নিন্দা, হিকমত, উপদেশ, 
খপদী[& 8৩]দি ক্ষেত্রে বলা হলো, তখন এই অনুষংগের কারণে বাক্যের মূল 
খপ গা. "1)১ বা অব্যাহততার মাত্রা যুক্ত হবে। 

ণ।৫1"1 গরপ, কৰি 2১১৯ ৩: ৮০ স্বগোত্রের দানশীলতার প্রশংসা করে 
শঙ্কা ছাঃ 

(8০ 55 3 ৬০০৪৮ ১ + ০5 ০১৮০7৯১০৪৫৭ 
11গশ|/পণ তৈরী দিরহাম আমাদের থলিয়া পছন্দ করে না। তাই এসে 
এ।স।থ1এ ণ/]না দেয়। 


"| আলোচ্যক্ষেত্র হচ্ছে 914 ৯১৪ এই 2৮১1 ই টি . 


০) 2৪১৫) ৪1 3:০4 

কবি বলতে চান, আমাদের দিরহামগ্ুলোর জন্য 9১.) বা ছুটে চলার ০ 
অব্যাহত রূপে সাব্যস্ত !অর্থাৎ সর্বদা অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য 
সেদিকে ছুটে চলে পূর্ববর্তী পংক্তিতে সেদিকে ইংগিত রয়েছে- ২ 

নি (52552 ৮৮ ০] ১৪ + 2৯1১১ ০৩০০1 1১1 পা 

আমাদের দিরহামগুলো কোনদিন এসে জড়ো. হলে তৎক্ষণাৎ দান ও 
স্দীচারের পথে “কে কার আগে' ছুটে যায়। 

৮52 2414 431 ১ আয়াতটি এ পর্যায়ের । অর্থাৎ প্রশংসার ক্ষেত্রে 
বাক্যটির উচ্চারণ [১১ ও ১1৮... তথা স্থায়িত ও অব্যাহততা' প্রমাণ করে। 

টরানিরার রর 21র বাজাজ জিদ 
এবং চিরন্তন সত্য বর্ণনার ক্ষেত্রে ? 0525 বাক্যগুলো সম্পর্কে একই কথা। 
অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষংগের কারণে বাক্যগুলো 9133-313 1৮4 02 ৫4 তিন 
বুঝিয়েছে। 

25 &৯ মূলতঃ তৈরী হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে নি্দিষ্টকালে কোন ঘটনার 
সংঘটন বোঝানোর জন্য । 

যেমন ধরো, ১+:-এ। ০এ৪ বাক্যটি সূর্যের জন্য বিগতকালে €/৮ বাঁ উদয় 
সাব্যস্ত করেছে এবং ৬০4 শব্দটি কাঠামোগত. ভাবেই কাল বুঝিয়েছে, এজন্য 
আলাদা কোন শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি। পক্ষান্তরে "2)." ইসমটি ব্যবহার 
করলে নির্ধারিত কাল বোঝানোর জন্য ১ কিংবা | কিংবা ৩এ| এই জাতীয় 
সহযোগী শব্দের প্রয়োগ জরুরী হতো । 

তবে ০০ টি যদি €১.০ হয় তখন ০/1% তথা আলামত ও অনুষংগ যুক্ত 
হলে সেটা পুনঃপৌনিকতা১ ও অব্যাহততার অর্থ প্রদান করে। 

আল কোরআনের আয়াত. দেখ_ 

3০81 9 এ ০ ০0৬৮ ০১৯০ চা 

আমরা পাহাড়সমূহকে -তার অনুগত করে দিয়েছি। এরা সন্ধ্যা-সকাল ; 

তাসবীহ পাঠকরে । 


১। অর্থাৎ বারংবারতা 


25১01 এ] 3:৮৪| 

এখানে ০ এই €১-০ ০০৪ টি বোঝাচ্ছে যে, পাহাড়সমূহ থেকে 
৩।সবিহ ক্রিয়াটি বারংবার অব্যাহত রূপে ঘটে চলেছে। 

তদ্ধুপ কবি-তারীফ বিন 'তামীম আল-আন্বরীরর নিষ্নোক্ত কবিতা পংক্তিটি 


এপখ- রা র্রররা ররর 
755 কেহ 211১ + এড ৬৬০ ০১০ ৬ 

ব্যাপার কি! যখন ওকায মেলায় কোন গোত্র দল আগমন করে তর্খনই 
এ|পা আমার কাছে তাদের নকীবকে পাঠিয়ে দেয়, আর সে (আমাকে, চিনে 
গখার জন্য) বারংবার অব্যাহতর্ভাবে তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে । 
(যাতে হারাম মাসের পর আমাকে হত্যা করতে পারে ।)২ 


যেহেতু বীরত্‌ ও সাহসিকতা বিষয়ে আত্মপ্রশংসার জন্য কবিতাটি বলা 
হয়েছে সেহেতু ++ শব্দটিকে ৬১০০৭] ১1৮ বা পুনঃপৌনিকতা ও 
অধ্যাহততার অর্থে গ্রহণ করতে হচ্ছে। কেননা তাতেই কবির বাহাদুরি ও গুরুত্ব 
প্রকাশ পায়। | 


50557 
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$। গননা আমি প্রত্যেক গোত্রের কোন না কোন লোককে হত্যা করেছি। 


£ 7595]1 511 9৮2) 
১৯ 5৮৯০০ ৯৪ ০ ৮5 6১101 91৮25581১৮৮ ৪ ৩০০০৬ 3৯৪) 2৬12, 


2 ভাত 24 
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মনে করো, রাশেদের আব্বা সফর থেকে এসেছেন কিন্তু রাশেদ তা জানতে 
পারেনি । এমতাবস্থায় রাশেদকে তুমি এই বলে খবর দিলে- 7০] ০ 4০৫ % 
এখানে তোমার উদ্দেশ্য কি? তোমার উদ্দেশ্য হলো রাশেদকে এ এর (৮৩ ও 
সার-বিষয় তথা *4 3-$ সম্পর্কে অবহিত করা এবং-এই বিষয়ে তার অজ্ঞতা 
দূর করা। ূ 

কিন্তু আগে থেকেই যদি রাশেদ তার আব্বার সফর থেকে ফিরে আসার 
কথা জেনে থাকে তখন তাকে লক্ষ্য করে তোমার +£.)| ০* এ? বলার 
উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো; 4৯ এর (০ তথা 4৮ 73-ও সম্পর্কে তুমিও যে 
অবগত তা রাশেদের জানা ছিল না, এ অজানা বিষয়টি প্রকারান্তরে তাকে 
জানিয়ে দেওয়া । 


| মোটকথা ৮৪০ এর কথিত 2.৯ এর (০ সম্পর্কে ৮৮৬, যদি অনবহিত 
থাকে তাহলে উদ্দেশ্য হলো (5০টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। তখন 
উক্ত ৮০ টিকে ৮41 $54$ বলা হবে। পক্ষান্তরে ৮৬ যদি 4৯৯ এর (৮ 
সম্পর্কে আগেই অবগত থাকে তাহলে উদ্দেশ্য হবে ৮৮ কে একথা জানানো 
যে, আলোচ্য (৮৩ সম্পর্কে "15-« অবগত রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত 5০ কে 
: ৮815৩ 223 বলা হবে। 

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করু, প্রথম ক্ষেত্রে যদিও তোমার উদ্দেশ্য হলো 
৮৮ কে বাক্যস্থ (০ সম্পর্কে অবহিত করা কিন্তু অনিবার্য ভাবে ৮০০ 
এটাও জেনে যাচ্ছে যে, 115.* বিষয়টি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। অর্থাৎ 
অনিবার্ষভাবে 4.৯ -এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি এখানে অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। 
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পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু একটি কাজই হচ্ছে, অর্থাৎ ৮.৮ কে একথা 
জানানো যে, 55০ বাক্যস্থ (০ সম্পর্কে অবগত কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ 
বাক্যস্থ ৮০ সম্পূর্কে ৮৬ কে জ্ঞান দানের বিষয়টি এখানে সম্ভব নয়। কেননা 
সেটা তো আগে থেকেই ৮.৮ এর জানা রয়েছে। 
আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো ০... ০১ 4৯195 উদাহরণে ৮৮ এর 
জানা ও না জানা হিসাবে বাক্যের দুটি উদ্দেশ্যের যে কোনটি হতে পারে । 
পক্ষান্তরে এ০৪-৮.০ :৮)4 ০০ 221 এ জাতীয় বাক্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি হতে 
পারে না। কেননা এ বিষয়টি ৮৮ এর না জানার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এ 
জাতীয় বাক্য শুধু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেই বলা যেতে পারে । 

(ক) এবার সামনের উদাহরণটি দেখ, দিনের আলোতে -হৌচট খাওয়া 
ব্যক্তিকে তুমি বললে 521৬৮ ১১১) - এখানে কি এটা বলা যায় যে, ৮৮৮, কে 
তুমি ৯ এর ০ তথা ৮.২ (৯৮ সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছো? কিংবা এ 
বিষয়ে. তুমি যে অবহিত সেটা ₹.৮৬* কে জানাতে চাচ্ছোঃ না, এ দুটি 
উদ্দেশ্যের কোনটিই এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটাতো সকলেরই জানা 
বিষয়। সুতরাং এখানে বাক্যটি উচ্চারণের অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। 
অর্থাৎ ৮ কে তুমি দিনে দুপুরে সূর্যের আলোতে ইচট খাওয়ার কারণে 
তিরস্কার করতে চাচ্ছো। 

(খ) আবার দেখো-_ যে ব্যক্তি পরীক্ষায় তোমার কৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি 
জানে (এবং তুমি যে জানো এটাও জানে) তার উদ্দেশ্যে তুমি বললে, ৪ ০৪ 
১০০০১ _ এখানে খবর প্রদানের মূল দুটি উদ্দেশ্যের কোনটিই সম্ভব নয়। 
সুতরাং বোঝা গেল যে, বাক্যটি উচ্চারণের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। আর 
সেটা হলো আনন্দ প্রকাশ করা। 


(গ) আবার দেখো, হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহকে সম্বোধন করে 
বলছেন- 
এক 
এখানে »৪। $3কিংবা রি ১/551)3 কোনটাই উদ্দেশ্য নয়, কেননা 
হযরত যাকারিয়া আঃ) তো জানেন যে, টিরারালারজালানা 


$" ১5১৯) 91 :১এ।| 
সুতরাং এখানে নিজের দুর্ববৃতা,ও চরম দুর্দশা প্রকাশ করাই হলো উদ্দেশ্য । 
(ঘ) আবার দেখো, পুত্রশোকে কাতর জনৈক বেদুঈন কবি বলেছেন_ 
১:০0 ১৪ 4 ৩৮ জা তা ৭ 0154০ হ।৩০১% 
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তোমাকে হারানোর পর শোক ও ধৈর্যকে আহ্বান জানালাম । শোক তো সে 
ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিলো, কিন্তু ধৈর্য মোটেই সাড়া দিল না। 
_ তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশা যদি বিলীন হয়ে থাকে (তাহলে হোক) কিন্তু 
আশা করি তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে, এখানে শোক প্রকাশ করা 
ছাড়া কবির অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কেননা মৃত ব্যক্তি তো সম্বোধনযোগ্যই 
শয়। ' 
(ঙ) আবার দেখো, হযরত উম্মে মারয়াম (আঃ) আশা করেছিলেন যে, তার 
পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় ওয়াকফ করে 
দেবেন। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন তখন আশাভধগের কারণে 
তার খুব দুঃখ হলো । সেই দুঃখানুভূতি প্রকাশ করে তিনি বললেন- 
৬:29) 51 ৯ (হে প্রতিপালক! এ দেখি, কন্যাসন্তান প্রসব করলাম!) 
»বলাবাহুল্য যে, এখানে কাডিক্ষত জিনিস হাতছাড়া 'হওয়ার এবং আশাভংগ 
হওয়ার কারণে দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। 
(চ) আবার দেখো, ইবরাহীম ইবনুল মাহদী খলীফা আল মামুনের উদ্দেশ্য 
কেমন “মন নরম করা' কবিতা বলেছেন- 


টে 
পট 2৩ 


১। 248 ও এ: দু'টোই হতে পারে; তবে ছন্দগত কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু 


একটি ,»১১ স্মরণ করো। 
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স্বীকার করি, আমি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি। তবে ক্ষমা করা 

আপনার শান । যদি ক্ষয়াকরেন তাহলে আপনার অনুগ্রহ, আর কতল করা হলে 
তা হবে আপনার ইনছাফ। 

এখানে, ১ এর (৪ সম্পর্কে -খলীফা আল মামুনকে অবহিত করা কিংবা 
এ সম্পর্কে নিজের অবহিতি খলীফাকে জানানো উদ্দেশ্য নয়, কেননা দু"টো 
বিষয়ই খলিফার জানা রয়েছে। তাছাড়া জীবনাশংকায় ভীত সন্ত্রস্ত কবির তাতে 
কোন লাভ-ক্ষতি, নেই। বরং অপরাধের স্বীকৃতি ও প্রশংসার মাধ্যমে খলীফার 
অন্তরে অনুগ্রহ ও করুণার উদ্রেক করা এবং কৃপা প্রার্থনা করাই হলো উদ্দেশ্য । 

(ছ) এবার সামনের উদাহরণটি দেখো. 

১৯০৫4554০7০ 2 এ] এ| ৩৮ 

সাদচার করো। কেননা মানুষ সদাচারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। 

এখানে ১4 1] ১৮৮1 এই আদেশ বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 
১৮-৭। ০১০%-এ ০০0 দ্বারা ৮5০৮ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ৮৮৬ কে মানুষের 
প্রতি সদাচারে উদ্বুদ্ধ করা । 

(জ) মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যদি বলা হয় 21১ ৮ 4 4 
১০৯| তাহলে এ বাক্যের কি উদ্দেশ্য হতে পারে? বলাবাহুল্য যে, উপদেশ দানই 
হলো এখানে উদ্দেশ্য। | 

ক) একদল লোকের কৃপণতা স্পর্কে জনৈক বহনের মন্তব্য হলো- 

৮৫৩০ রী] 1141 1১1১ 

এরা এমন স্বভাবকৃপণ যে, খেতে বসে ফিসফিস করে কথা বলে। (পাছে 
তাদের কথা শুনে কেউ না আবার দস্তরখানে এসে পড়ে)। 

বলাবাহুল্য যে, এখানে নিন্দা করাই হলো উদ্দেশ্য । 

তদ্ুপ দেখো, জাহেলী, যুগের কবি আমর বিন কুলছুম স্বগোত্রের বীরতু 
সম্পর্কে আত্মগর্ব করে বলছেন- 

2০৮০ 241 এ চিত * ৬৮০০7৮৯2151 
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আমাদের কোন' শিশুর যখন দুধ ছাড়ার সময় হয় তখন থেকেই 
প্রতাপশালীরা তার সামূনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। 


তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে, ১৮৬ ০৯ এর মূল উদ্দেশ্য দু'টি 
তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যেও 4৯ ছারা ৮ প্রদান করা হয় যা কালামের পূর্বাপর 
থেকে কিংবা পারিপার্থিক অবস্থা থেকে বুঝে আসে । 
০১] 2০১৩, 
99০০৭ এরর 2৪7 ০ 05৪। 
১৬৬ ০৮৮৭1৬191০১) গুল এড 5৭ ৫ ৮৮০৭1 8৪!: ০৭। 
, ৯81 835 (1 40585 5 লিন ৫৬ 
(০০010194055 4৩৪০5 (101 ৮৪০8৩] হ তো. 
: ৩ ৮3570301754 3031 05 ৬ 
: 91৮81 915 5 3৩৯০1৩৭5৩০1 ৮০৮৪৭ 281 ৪৮৫০, 
০৮১ ০১-৬৮ (১) 55250751 (ক) (419৮1 (4) ৯৩। (1) 
রি ৬০ (0 7৮৮৮০৯। (3)53৮5 ০ নে ১০৪০] ১৫৮1 (৯) 
১৮৮৪ 5 »5,31১ ৬০৮ ১৯০) (5) (৬) 
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আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিমিতি বোধ । তাই একজন আরব 
যখন মনের কোন ভাব প্রকাশ করেন তখন তিনি অতি যক্কের সাথে লক্ষ্য 
রাখেন যেন তার কথা প্রয়োজন পরিমাণ হয়, সামান্য কম বেশী না হয়। কেননা 
বেশী-হলে তা হবে ৬ বা অর্থহীন আর কম হলে তা হবে ভাব ও উদ্দেশ্যের 
সুপ্রকাশের ক্ষেত্রে 152 বা বিষ্ব সৃষ্টিকারী । 

৫ 
প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দী একবার আবুল 
আব্বাস আল-মুবাররাদ-এর মজলিসে বললেন- ৮০] ১১-$ ০ 3৯১ এ 
| (আরবদের ভাষায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়।) যেমন, 
কখনো তারা বলে-. ৮ 401 ০ কখনো বলে- "৮3 4| ++০! আবার 
কখনো বলে- ০5020 401 ১০০ 01 - দেখুন, এখানে অর্থ ও উদ্দেশ্য তো এক, 
কিন্তু শব্দ বেশ-কম হচ্ছে। | 

আবুল আব্বাস মৃদু হেসে বললেন, আপনি বুঝতে পারেননি । আসলে 
তিনটি বাক্যে শব্দের পরিমাণ যেমন বিভিন্ন তেমনি সেগুলোর অর্থ, উদ্োেশ্য ও 
ব্যবহারক্ষেত্রও বিভিন্ন । যেমন, প্রথম বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় 
আব্দল্লাহ-র "৪ সম্পর্কে খবর প্রদান করা আর দ্বিতীয় বাক্যটি আবুল্লাহ-র "৮৪ 
সম্পর্কে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে তৃতীয় বাক্যটি এ ব্যক্তির 
উদ্দেশ্যে উচ্চারিত যে 44)| ২০ -র "5 বা দাড়ানোর. বিষয়টি অস্বীকার করে 
বলতে চায় যে, আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে নেই । এ জবাব শুনে দার্শনিক সাহেব লাজবাব 
হয়ে গেলেন। 

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, কোন খবর প্রদানের পূর্বে ৮৮৮০ এর 
চিন্তা ভাবনার প্রকৃতি সম্পর্কে ৮5. এর স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে এবং সেই 
অনুপাতে খবর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ৯ বলতে হবে । ঠিক যেমন চিকিৎসক 
রোগীর শিরায় হাত রেখে রোগের মাত্রা বুঝে অযুধের মাত্রা নির্ধারণ করে 
থাকেন। 

তোমার **৬কে যে কোন খবরই তুমি দিতে চাও না কেন, সে খবর 
সম্পর্কে সাধারণভাবে ৮৮৬ এর তিন অবস্থার কোন একটি অবস্থা হবে। 

প্রথমতঃ এ. এর অন্তর্ভুক্ত যে ০টি ৮৮ কে তুমি জানাতে চাও সে 


. 2১511 ০:০০ 
সম্পর্কে তার চিন্তা কোন রূকম:পূর্বধারণা থেকে মুক্ত; অর্থাৎ এ সম্পর্কে তার 
কিছুই জানা নেই। এটা.হলো সাধারণ অবস্থা । এ অবস্থায় তাকীদবাচক কোন 
অব্যয় যুক্ত না করে সাধারণ 4৯ ব্যবহার করতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ-আলোচ্য +০ টির হা-না সম্পর্কে ৮৮০ এর চিন্তা দ্িধাগ্রস্ত। 
ফলে প্রকৃত বিষয় জানবার একটা আগ্রহ তার মাঝে কাজ করছে। এ অবস্থায় 
তাকীদের অব্যয়যুক্ত 2৯ ব্যবহার করা উত্তম, যাতে ১৮৮ এর চিন্তা-দ্বিধা 
বিদূরীত হয় এবং আলোচ্য ৮৬ টি তার চিন্তায় স্থির হযে যায় এবং বিপরীত 
চিন্তাটি সে ঝেড়ে ফেলে দিতে প্রারে। 

তৃতীয়তঃ আলোচ্য হুকুমটি ৮৮ অস্বীকার করছে এবং তার চিন্তা 
বিপরীত ৯০ গ্রহণ করে বসে আছে। এ অবস্থায় তাকীদের অব্যয়যুক্ত. 4.৯ 
ব্যবহার করা আবশ্যক হবে। 

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্বচ্ছ রূপে তোমার সামনে তুলে ধরছি। 


মনে করো, তোমার বন্ধু রাশেদের ভাই পরীক্ষায় সহপাঠীদের মাঝে 
সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতিত্রে সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই সুখবর রাশেদের 
কাছে এখনো পৌছেনি। তুমি তাকে সুখবরটি দিতে চাও | এটা সাধারণ অবস্থা । 
সুতরাং তাকীদমুক্ত সাধারণ বাক্য দ্বারা তাকে খবর দিতে হবে । যেমন- 
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এ পর্যায়ের খবরকে 135 বলে। 

কিন্তু যদি সে কোন অনির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরটি পেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে তবে 
নিশ্চয় সে সঠিক খবরটি জানার জন্য উৎসুক হবে। এমতাবস্থায় সাধারণ 
তাকীদ-বাক্য যোগে খবর প্রদান “করাই হবে উত্তম, যাতে সে দ্বিধামুক্ত হয়ে 
সুখবরটি গ্রহণ করে নিতে পারে । যেমন ৯১41 4০ ০০-০১] ঞে 95 এ ৩! 

এ পর্যায়ের খবরকে ,৮1৮ বলে। 
কৃতকার্ধতার বিষয়টি অস্বীকার করে বিপরীত ধারণা করে বসে থাকে তাহলে 
তার অস্বীকৃতি ও ভুল ধারণা দূর করার জন্য তাকীদযুক্ত বাক্যযোগে খবর প্রদান 
করা তোমার জন্য জরুরী হবে । যেমন_ “১1,519 এ৬1 1 - এ পর্যায়ের 
খবরকে ১৬৩! বলে? 


25301 | ৮৮০। 1 
তবে মনে রাখতে হবে, আলোচ্য হুকুম সম্পর্কে ৮৮. এর ১৬০1 ও 
অস্বীকৃতির মাত্রা যত.বেশী হবে তাকীদের মাত্রাও সে অনুসারে বৃদ্ধি করতে 
হবে? এ ক্ষেত্রে সুন্দরতম উদহারণটি আমরা তোমার সামনে তুলে ধরছি আল . 
কোরআন থেকে । হযরত ঈসা (আঃ) আন্তাকিয়াবাসীদের মাঝে সত্য প্রচারের 
জন্য তীরতিনজন- শিস্যকে দূত রূপে প্রেরণ করেছিলেন। আস্তাকিয়ার 
অধিবাসীরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। দূতগণ আস্তাকীয়দের অস্বীকৃতির 
_জরাবে প্রথমবার বললেন, ০:55] 0.7 তবু যখন তারা প্রত্যাখ্যান করলো 
তখন দ্বিতীয়বার তারা বললেন, 


১-০(৮০ 0] ০/ 
দেখ, প্রথমবার দূতগণ তাদের বক্তব্যকে ৷ ও 2. দ্বারা তাকীদ 
87707574444 
রূপে কসম ও “1১313 যোগ করেছেন। 
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পিছনের. আলোচনা থেকে এ কথা তুমি জানো যে, কোন "৪ 
সম্পর্কে ৮৮ যদি ১৯০) এ (বা. ধারণামুক্ত) হয় তাহলে খবরটি তাকে 
তাকীদমুক্ত সাধারণ বাক্যযোগে প্রদান করতে হবে । আর যদি এ এর "9০ বা 
বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকৃত বিষয় জানতে উৎসুক হয় তাহলে 
খবরটিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করাই উত্তম হবে । পক্ষান্তরে ২.৮ যদি 2.৯ 
এর ০ বা বিষয়বস্তুটি অস্বীকার করে তাহলে 4৯ কে তাকীদযুক্ত করা 
আবশ্যক হবে। 

এটাই হলো ২৮. এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী এবং *-৮ এর বাহ্যিক 
অবস্থার দাবী রক্ষা করে কথা বলাকে )এ| ৯৯৬৮ ৮০০ ০ *১৩। 01৯1 বলা 
হয়। 

কিন্তু ৮5 কখনো.কখনো ৮৮৬০ এর মাঝে এমন কিছু বিশেষ সুক্ষ 
অবস্থা দেখতে পান যাতে তিনি ₹৮ এর বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কথা 
বলতে বাধ্য হন। এখানে আমরা এ বিষয়টি তোমার সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা 
উর | ূ 

(কে) মনে, করো, বেনামাজী মুসলমানকে লক্ষ্য করে একজন আলিম 
বললেন, 2:২1 ৪১-০)| ৬1 0 - বলাবাহুল্য যে, নামাজ না পড়লেও মুসলমান 
ছিসাবে লোকটি অবশ্যই জানে যে, নামাজ আল্লাহর ফরয হুকুম। সুতরাং_.৮/১., 
এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী হলো এ বিষয়ে তাকে এবর প্রদান না করা । কেননা 
বিষয়টি সম্পর্কে তো সে পূর্ব হতেই অবগত । কিন্তু কি কারণে আলিম সাহেব 
)04। (০.০ (বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী) উপেক্ষা করে ৮৮০ কে খবরটি 
দিতে গেলেন? আসলে তিনি ৮৮৬. এর নামায ফরয হওয়ার কথা জেনেও সে 
অনুযায়ী আমল না করার অবস্থা দেখতে পেয়েছেন। তাই তাকে 21 এর +০ 
হয়েছে। কেননা যে-'জানে না আর যে জেনেও আমল করে না তারা. উভয়েই 
স্মান। যেন তাকে বলা হলো, তোমার অবস্থা প্রমাণ করে ফে্নামায ফরয 
হওযার খবর তোমার জানা নেই, কেননা জানা থাকলে তো নামায তরক করার 
কথা নয়। সুতরাং জেনে নাও যে, নামায হলো ফরয । বালাগাতের পরিভাষায় 
এটাকে বলা হয়- 
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উদ্ুপ পিতামাতার্-সাঁথে অসদাচরণকারীকে যদি তুমি এ/,1) (১৯ বলো 
তাহলে যেন তুমিংধরে নিয়েছো যে, এরা দুজন তার পিতামাতা, এ কথা সে 
জানে না। কেননা জানলে তো অসদাচরণ করার কথা নয়। 

(খ)এবার নীচের আয়াতটি.লক্ষ্য করো- 

০০৪০৪৫1৮4০৬] ৪ ০২৪৬ ২ 

(জোলিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে এসো না। অবশ্যই তাদেরকে 
ডুবিয়ে দেয়া হবে ।) 

দেখো, জালিমদের সম্পর্কে প্রদত্ত '০ তথা 2415 3151 সম্পর্কে ৮৮৬. 
এর চিন্তা ও যেহেন রনি রকম পুর্বধারণা ও দ্বিধা থেকে মুক্ত-ছিল। 
সুতরাং খবরকে তাকীদমুক্ত রাখাই ছিলো * এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী. 
কু আরাত শরীক তাকীদসহ এলেছে। এন ধর হলো. ৯৬ ০০০০ 
5:5৬। এর বিপরীত করার কারণ কি? 

কারণ এই যে, আল্লাহ পাক যখন নূহ (আঃ)কে তীর বিরোধিতাকারীদের 
সম্পর্কে সল্পারিশমূলক) কোন কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন তখন এই 
নিষেধবাণী ৮৬. এর অন্তরে জালিমদের পরিণতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি 
করাই স্বাভাবিক ।.যেন ২৮১, এখন তাদের পরিণতি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে 
জানতে চাচ্ছে যে, তাদের উপর ডুবিয়ে দেয়ার হুকুম জারি হয়েছে কি না। 
এভাবে দ্বিধাও পূর্বধারণা থেকে মুক্ত ৮৮৬ কে দ্বধাগ্রস্ত প্রশ্নুকারীর পর্যায়ে ধরে 
নিয়ে তাকীদসহ জবাব দেয়া হয়েছে ১৪০৯ (4! 

বলাবাহুল্য যে, পূর্ববর্তী নিষেধ বাক্যটি ৬৮ এর অন্তরে প্রশ্নও কৌতুহল 
সৃষ্টি করেছে। তাহলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, পূর্বধারণা থেকে 
মুক্ত ৮৮০০ কে দ্বিধাগ্স্ত প্রশ্নকারীর স্তুরে গণ্য করার জন্য শর্ত হলো পূর্বে এমন 
কোন বাক্য বা বক্তর্য থাকা যা *৮ এর অন্তরে পরবর্তী 2.৯ এর (৮০ 
সম্পর্কে প্রশ্ন ও কৌতুহল সৃষ্টি করে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে 3.১. 
|১4১ ৩৯২| (৯১ ৯:৬০ বাক্যটি রয়েছে। | 

£৯৬ ১৫ ০০1 ১৪ 20৫ 7 এই আয়াতটি-সম্পর্কে একই 
থা। *৯৫)৬ | 22 সম্পর্কে ০৮৬০ সম্পূর্ণ রূপে ০৯০0৬ রয়েছে।। 


2 2১৬) 1 :৮০। 
কিন্তু তার পূর্ববর্তী. ২১৫ (০ ১ বাক্যটি এদিকে ইংগিত করে যে, সামনে 
নফস সম্পর্কে কোন অপ্রীয় '5০ সাব্যস্ত করা হবে। ফলে ৬৮৬ এর অন্তরে 
টির ধরন জান্বার আগ্রহ সৃষ্টি, হওয়াই স্বাভাবিক । এ কারণে তাকে কৌতুহলী 
প্রশ্নকারীর পর্যায়ে রেখে তাকীদঘুক্ত খবর প্রদান করা হয়েছে। বালাগাতের 
পরিভাষায় এটাকে বলে_ 381 05...1 515 0)01 ৮৪ 0৩, 

(গে) কবি হাজাল বিন নালাহ আল কায়সীর কবিতা দেখ- 

০১5 এ 91৯ ০23 ৩০০ 9555 2৬ 

শাকীক কিন্তু অস্বীকার করছে না যে, তার প্রতিপক্ষ চাচাত ভাইদের হাতে 
বর্শা রয়েছে। বরং প্রতিবেশী হিসাবে এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকার 
কারণে সেটা সে ভাল করেই জানে। কিন্তু এভাবে বর্শা আড়াআড়ি রেখে 
অপ্রস্তুত অবস্থায় চলে আসাটা তার চূড়ান্ত বেপরোয়া ভাব প্রমাণ করে; যেন সে 
প্রতিপক্ষকে নিরন্ত্ব মনে করছে। এ অবস্থার কারণে তাকে অস্বীকারকারীর পর্যায়ে 
ধরা হয়েছে এবং খবরটিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা হয়েছে; প্রকৃত 
অস্বীকারকারীর বেলায় যেমন করা হয়ে থাকে। 


১৮৫০১ 5০৮10 ; আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা । সম্বোধিতগণ 
আয়াতের অনত্ক্ত ০০ তথা তাদের মৃত্যুর বিষয়টি অহীকারকারী ছিল না। 
কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে অস্বীকারের আলামত দেখতে পেয়েছেন। কেননা 
নেক আমলের মাধ্যমে মৃত্যুর 'জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবর্তে তারা গাফলতের 
মাঝে ছিল। এ কারণেই তাদেরকে মৃত্যুর সন্তাবনা অস্বীকারকারীদের স্তরে 
নামিয়ে এনে খবরটিকে তাকীদযুক্ত করে তাদের উদ্দেশ্য, পেশ করা হয়েছে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ১.০ ১৯৫৪) ১1 4756 541 ১: 455 
৬53 বলে। ূ | 

'(ঘ) “আবার দেখো, আল্লাহ পাকের একতৃ্‌ অস্বীকারকারী মুশরিকদের 
সম্বোধন করে ৯1১11 /-41) বলা হয়েছে। অথচ এখানে ৯৯৬] ৮ 
অনুযায়ী খবরটিকে তাকীদযুক্ত করার কথা ছিলো । কেননা তাদের সামনে এমন 
সব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, তাতে চিন্তা করলেই অস্বীকৃতির 
পরিবর্তে আল্লাহর একতৃ তারা মেনে নিতে পারতো । 


মোটকথা, অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের অন্বীকারকে 


25১9 1 52৮৪) ০ 
মিধে»নায় আনা হয়নি, বরং অনস্বীকারের অবস্থায় যেমন তাকীদবিহীন যর 
ব্যবহার করা হয় তাদের, ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। 


অদুপ ইলমের উপকারিতা অস্বীকারকারীর উদ্দেশ্যে ০9০ 1 বাক্যটি 
জারা জাড্গ আর বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- 


০১51 2০১৬, | 
১০ ১৪১৪ সিএ 1) ডিও ০ রর 44 . 


০50৮4৫০৬৮০৭ 8৬০ এ ০০১৬ ০০ 350 ভা ২৩ 


- 48040055919 14 4547 274 ১০০7০ পাও 

০1০৮৫ ৯৩০। তে পিল 1] 2 ০৯ ০1৬0) 
সা চি 

০1০55315105] 506 5501 55 3555 

১৬০1 ০565) 4০৮ ৪ 05355560৩01 5আ। কর্ড পে] 4, 


8. 25381 51 ১51 


5151] এ৭০ 21141 
“51 শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো উদ্ভাবন ও সৃষ্টি। যেমন 
9512016. 


পরিভাষায় « | অর্থ এমন বাক্য উচ্চারণ-করা যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার 
সম্ভাবনা রাখে না।১ 


কখনো কখনো উচ্চারিত বাক্যটিকেও ..5/ বলে। 
এবার নীচের উভয় প্রকার উদাহারণগুলো লক্ষ্য করো । 
১। (ক) মিথ্যাবাদীকে বলা হলো- 49১ 
(খ) পাপাচারীকে লক্ষ্য করে বলা হলো- 4 ০) . 
(গ) 2৮ 240 ০১০০৯ 
(ঘে) গা তা 
ূ (৩) ৮০ 75১511০০930 ১ 
৯, (ক)? ১523. ০ 
(খ) 54501 4511 ০2, ১১ রা 
(গ)2)০1 ৮৩ এএ। ০৮৪০ 5 4। ৮০ ০515৩এ ০০৪ 
(ঘ) ০21৯1: ৬1৭ ও 
(ড) ১5) ০০৮ ৬৯ ১ ৩ 1১৯০৩ 01০৪ " 
উভয় ভাগের বাক্যগুলো “4: - কেননা এর). কে সত্যবাদী বা 
মিথ্যাবাদী বলা যায় না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, প্রথম ভাগের 


বাক্যগুলো দ্বারা কোন না কোন বিষয় অর্জিত হওয়ার চাহিদা করা হয়েছে, আর 
চাহিদা করার সময় উক্ত বিষয়টি বিদ্যমান ছিল না। যেমন মিথ্যাবাদীর কাছ 


১। কেননা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার অর্থ হলো বাক্যস্থ 2:১৬ 7০ টি বাস্তবে 
বিদ্যমান: 2১31১ 2১. এর অনুরূপ হওয়া বা না হওয়া । অথচ ৮১০] এর ক্ষেত্রে শুধু, 
১7০ রয়েছে। উক্ত 7. এর কোন বাস্তব রূপ বিদ্যমান নেই । সুতরাং উভয় 
নিসবতের.মাঝে মিল বা অমিল হওয়ার প্রশ্বই আসে না। 


5৯1০1 501 বণ 

(এ(ণ সত্য বলার বিষয়টি চাহিদা করা হয়েছে । আর তখন মিথ্যাবাদীর মাঝে 
॥ গুণটি বিদ্যমান ছিলনা। তদ্ুপ পাপাচারীর কাছ থেকে ০৬৯ 55 বা 
গ।ফরমানী না করার বিষয়টি চাহিদা করা হয়েছে, আর বলাবাহুল্য যে, তখন 
ওএ মাঝে ০/০। "২০ গুণটি বিদ্যমান ছিল না। 

অনুপ তৃতীয় উদাহরণে %!1 ১৯৯২. সম্পর্কে অবগতি লাভের চাহিদা 
খা হয়েছে আর বলাবাহুল্য যে উক্ত বিষয়ে তখন ০5 এর অবগতি ছিল না। 
এপ চতুর্থ বাক্যে রাশেদের ওয়াদা পূরণের বিষয়টি অর্জিত হওয়ার আকাঙ্কাও 
|হিদা করা হয়েছে; যা তখনো পর্যন্ত অর্জিত হয়নি । 

আর পঞ্চম বাক্যে “১১ এর মাধ্যমে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তির 
মনোযোগ তলব করা হয়েছে আর বলাবাহুল্য যে, উক্ত সময় (৮5. এর প্রতি 
৮৮৬ এর মনোযোগ বিদ্যমান ছিল না ।, 

মোটকথা পাঁচটি বাক্যের প্রতিটি বাক্যে এমন একটি বিষয় অর্জিত হওয়ার ) 
চাহিদা করা হয়েছে যা উক্ত সময় বিদ্যমান ছিল না। এ ধরণের “৮! কে ৯1৮ 
ধলে। সু 

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে তুমি বুঝতে পেরেছো যে, ৮1৮ “০1 
রধানতঃ পাচ প্রকার; যথা- ০১1 ৫) 14 (৪ ০123 

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করো । প্রথম ভাগের মত এগুলোও 
* (১০! তবে পার্থক্য এই যে, এখানে কোন বিষয় অর্জিত হওয়ার চাহিদা করা 
হয়নি। এজন্য এগুলোকে ,%1৮ ১১ বলা হয়। 


৮ ০৮৪ *০551 প্রকাশের বহু মাধ্যম রয়েছে। প্রথম উদাহরণে 
২৮০এ]। 4০ টি মাধ্যম হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ১91 ১১-) ০৪ এবং 
তৃতীয় উদাহরণে (... এবং শেষ দুটি উদাহরণে 5521 41১১1 (সম্তাবনাবাচক 
নি 078-57475 ১৯৪| ₹০ বা চুক্তি প্রকাশক 
শব্দও ব্যবহত হয়। যেমন- ১১:১1) ৫০ 

টানা ঞজঞির নট সিন্স 
সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে .+1৮ * (2০ যেহেতু 
বালাগাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু আমরা পচ প্রকার 4 “| এর 
প্রতিটি প্রকার সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো। 


/ 25১৩ ০01 35) 


ী ০১ 4০০ ১০৪ 
২৬০৫ ১৪): উপ গদালান্রদ 9৮120 2231 
2840 ৮৬৭ ৬ ॥ 340, ৮4০ 8: এও নাল 
: ৮৮ 2০6 5 445 তাত ও! ই) এ পাছত ও 
১০০21 5৮35 355 5০540501 ৩১ 4০৮৮ 2৮5 2৭ এ এ ০ 89 


, ১১20 3 5৮। ০৩ 32281 
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501 ০৮৪ 
১৪ বা আদেশের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার শব্দ ব্যবহার করে থাকি । 
এ২) ১-৪। বাক্যটি দেখো, এখানে আদেশ করার জন্য স্বয়ং ৮41 ০০ 
ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ৮4:১1 বাক্যে আদেশ করার জন্য ০১41: যুক্ত.) 
“রক 
এর পরিবর্তে »খ। এ | ব্যবহার করা হয়েছে। 
আবার দেখ, ৮:41 এ! (5. এর অর্থ হলো কল্যাণের পথে সচেষ্ট হও। 
এখানে %«| এই মূল ,*| 4-১ এর পরিবর্তে ৬৯» মাছদারটি ব্যবহার করা 
হয়েছে। এটা হলো 41) এর স্থলবর্তী ১.০ 
তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আদেশ প্রকাশের জন্য মূল ৮1০১ যেমন 
ব্যবহার করা হয় তেমনি ০ "3 যুক্ত 6১০০০ ০ এবং ৮৯ ০৯৪ শপ এবং 
০০814০58544) 2,.21| ও ব্যবহার করা যায়। 
এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো । 


১। 2418 ০৬১০ ০) ০% ৮ তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, ৯ এর 
মূল অর্থ তেথা বাধ্যতামূলক আদেশ) এখানে হতে পারে না। কেননা বান্দা 
আল্লাহকে আদেশ করতে পারে না, * ১ বা প্রার্থনা করতে পারে । তাহলে বোঝা 
গেল যে, ০৫ এই ৮৭ 1০৪ টি এখানে তার মূল অর্থের পরিবর্তে. (০১ বা প্রার্থনা 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ছোটর পক্ষ হতে বড়র উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ,*| ১ 
সাধারণতঃ * ৮০১ বা প্রার্থনাই বোঝায় । যেমন ছাত্রের পক্ষ ইতে উত্তাদকে, 
সন্তানের পক্ষ হতে মাতা-পিতাকে, শ্রমিকের পক্ষ হতে মালিককে ইত্যাদি। 


২। বন্ধু যদি বন্ধুর উদ্দেশ্যে কিংবা সমমর্যাদার ও সমবয়সের কোন ব্যক্তির 
উদ্দেশ্যে ৮ জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তাহলে ৮ এর মূল অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে 
না। কেননা বন্ধু বন্ধুকে এবং সমকক্ষ সমকক্ষকে আদেশ করতে পারে না, 
অনুরোধ করতে পারে । সুতরাং সে ক্ষেত্রে ০ তার মূল অর্থের পরিবর্তে ১,৬০। 
ধা অনুরোধের অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন তুমি তোমার বন্ধুকে বা সমবয়সীকে 


£. 75581 51 929 
বা সমকক্ষকে বললে- 4/৩311,৯ ৮৮০1 


৩. সামনের কবিতা পংক্তিতে দেখো কৰি ইমরাউল কায়স রাত্রকে সম্বোধন 

করে ,,এ1.). ব্যবহার করেছেন- 
12০6৬০০০৮০৪) ও 55:2. + 420 30550 050 উর এ 

হে" দীর্ঘ রাত ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হও । অবশ্য ভোরের আলোও 
তোমার চেয়ে উত্তম কিছু নয়। ( কেননা আমার বিচ্ছেদ বেদনার তো তাতে 
ইতি হবে না।) 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, কবি এখানে ১,। ৯৪ ছারা রাতকে ভোর 
হওয়ার আদেশ করছেন না। কেননা. রাত তো মানুষের মত আদেশ নিষেধের 
পাত্র নয়। বরং কবি এখানে রাত শেষ হয়ে ভোর হওয়ার আকাঙক্ষা প্রকাশ 
করছেন। কেননা তিনি ভেবেছেন, নিশি ভোর হলে হয়ত তার দুঃখের 
অমানিশাও দূর হবে। অবশ্য পর. মুহূর্তেই কবি আবার হতাশা প্রকাশ করে 
' বলছেন, তাতেই বা কী লাভ! ভোরের আলো তো আমার জন্য রাতের চেয়ে 
ভালো কিছু বয়ে আনবে না। 

মোট কথা, কবি এখানে ০31 - কে ৮৫ অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে 
সকল বিষয় বাস্তব রূপ লাভ করার আশা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ ১ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

৪. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো 

401 0-556051৯550 5 ০০১৭ ০1১7323৩8১০] ০4951 

এখানে »,। এর উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক আদেশ নয়, বরং আমাদের কল্যাণের 
জন্য উপদেশ প্রদানই হলো উদ্দেশ্য । %:31151: 11, যেখন তাতে ফল 
ধরে তখন তোমরা তার ফল অবলোকন করো ।) এখানেও ফল অবলোকনের 
নিছক আদেশ প্রদান উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর কুদরত অবলোকনের মাধ্যমে 
শিক্ষা গ্রহণে উদ্ুদ্ধ করাই হলো উদ্দেশ্য। মোটকথা, এখানে আমরের মূল অর্থ 
বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য নয় বরং প্রথম আয়াতে ১.২)! বা উপদেশ প্রদান 
এবং দ্বিতীয় আয়াতে ১৬-০| বা শিক্ষা গ্রহণে উদ্দুদ্ধ করাই হলো উদ্দেশ্য । 

৫। 4401 ৮5)) ৬৫155 এখানে 4)|৮5)) (৫ এই অংশটি চিন্তা করলে 
পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহর দেয়া রিষিক ভক্ষণের কথা বলে আল্লাহ 


2231 551 325 £ , 
খাঘাদের প্রতি তার অনুগ্হ্‌ প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। সুতরাং এখানেও বড়ত্রে. 
ভি্ডিতে ছোটর প্রতি বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য নয়। বরং ০৮১ বা 
মেয়ামতের কথা বলে অনুগ্রহ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য । 

৬। এবার্‌নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো- 

১241০5 ৯০০৭। ৮৪1 02 0৭1 8281 ৪ পুতে ৪০151 9194 

অর্থাৎ ভোরের কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত পানাহার 
গারা। 

শুদ্র রেখা দেখা দেয়া পর্যন্ত খাওয়া যাবে, কি যাবে না এ রকম একটা দ্বিধা 
পেযাদারদের মাঝে ছিলো । সেটা দূর করে পানাহারের বৈধতা প্রকাশ করাই 
হলো আলোচ্য আয়াতের 41 1 এর উদ্দেশ্য; বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য 
গয়। ৬৮৮ এর অন্তরে যদি কোন বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে দ্বিধা থাকে 
ওখন 7০! ও বৈধতা প্রকাশের জন্য »। এর শব্দ ব্যবহার করা হয় যাতে 
ধৈধতার বিষয়টি ৮৮৬ এর অন্তরে দৃঢ়মূল হয়। 

৭। ৬৮ এর পক্ষ থেকে যে কাজটি সম্পন্ন হওয়া ৮45. এর অভিপ্রেত 
পয বলে বোঝা যায় সে ক্ষেত্রে যদি ৮15. তার ৮৮০ এর উদ্দেশ্যে »3| )-.৪ 
ধ্যবহার. করে তাহলে উক্ত ৮৮1 দ্বারা উদ্দেশ্য হবে খারাপ পরিণতি সম্পর্কে 
হায়ার করা । যেমন অস্ুষ্টি প্রকাশ করে মনিব. তার চাকরকে বললো, ২৪ 
41 ৮ (তোমার যা ইচ্ছা কর গিয়ে।) এখানে চাকরের যা ইচ্ছা তা করা 
(তামার অভিপ্রেত নয় । সুতরাং এটা আদেশ নয়; হুশিয়ারি বা ১১২) 
টিন 515: 2 ৩1952] এখানেও একই কথা। 

৮। 1১ নিলঞটীোরাওৎ ২ 
দেশ করা হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়টির যে কোন একটি 
ব1৫ণের বিষয়ে তাকে ইচ্ছা প্রদান করা । অর্থাৎ উভয়টিকে একত্র করা চলবে 
| যে কোন একটি নিতে হবে । এখানে ১441 1০9 টি ১৯) বা ইচ্ছা প্রদানের 
আর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। 

৯। সামনের আয়াতটি লক্ষ্য করো- *5 45820) ১০৫9৮ 1,531 
এখানে 9)! এর আদেশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, 


ঠা 22১৩| গে! 32০ 
ইচ্ছায় খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করে দুটোই তোমাদের জন্য সমান।, 
পরবর্তী *5- 3554 ০1 থেকে এ কথা বোঝা গেছে। 

মোটকথা, .এখানে কবুল না হওয়ার ক্ষেত্রে 9041 এর উভয় অবস্থা সমান এ 
কথা বোঝানো হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল ৮ 45 কখনো কখনো তার মূল 
অর্থের পরিবর্তে ১2: প্র ঘি: বা দুটি অবস্থার অভিন্নতা প্রকাশের জন্য 
ব্যবহৃত হয়। 

১০। দেখো, রাসূলুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর 
আল্লাহ বলেছেন- * 4 ০* /5-241%15 

বলাবাহুল্য যে, কোরআনের অনুরূপ একটি সুরা পেশ করার আদেশ প্রদান 
এখানে উদ্দশ্য নয় । কেননা এট্টা তাদের শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে, বরং এখানে 
উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা এবং তাদের অক্ষমতা. ঘোষণা 
করা। 

নীচের কবিতা পংক্তিটি সম্পর্কেও একই কথা. 

3305552৩৩ 0৮ 0৬০ + 42 0২20৬ ১45 
অর্থাৎ এমন কোন কৃপণকে তোমরা দেখাতে প্লারবে না যে কৃপণতার 
কারণে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। তদুপ এমন দানশীলের উদাহরণও দেখাতে 
পারবে না যে তার দানশীলতার কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। 
এই বিশেষ অর্থে ৮ এর ব্যবহারকে বালাগাতের পরিভাষায় 7০০ (বা 
অক্ষমকরণ) বলা হয়। 

১১। ৮৮৬একে অপদস্থ ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যেও আমরের ব্যবহার 
দেখা যায়। যেমন, 1১২০. 51 ৪১০৮ । ৮৪ _ এখানে কাফিরদেরকে পাথর বা 
লৌহে রূপান্তরিত হওয়ার আদেশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের প্রতি তুচ্ছতা 
প্রকাশকরা উদ্দেশ্য । 

কবি জারীর তার প্রতিদ্বন্্বী কবি ফারাযদাককে দেখো কেমন নাজেহাল করছেন- 

৮৪৪৬ 3558 51348 51088 5 82 ও ১৩৫ 1৪ 
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০১০] ৮1 ০০০ তা 
আতর সুরমা মেখে বসে থাকো হে ফারাযদাক, তোমরা তো আর 
মরদবেটা নও কিংবা ফুলের খুশবু শুকে বেড়াও। তোমরা তো আর লড়াকু 
যোদ্ধা নও । 
এখানে 192৬ ও নিন সারারাত রর জারি 
ও 2! বা তুচ্ছতা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
মৌটকথা, উপরের আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, »০ এর মুল অর্থ 
হচ্ছে বড়ত্রে ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে.কোন 4 তলব করা । তবে কখনো 
কখনো মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে আমরকে ব্যবহার করা হয়। 
বালাগাতের পারদর্শী ব্যক্তি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্িক অবস্থা থেকে 
তা বুঝতে পারেন। 
মলির দিরারা 


১৮৪ ৩০ রা 5 ১০3 ১ 35১81 6০০০, ১৯ ১: 2 ১ ০9 
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পরিভাষায় ০: অর্থ বড়ত্ের ভিত্তিতে কাওকে কোন কাজ বর্জন করতে বা 

কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা । যেমন আল্লাহ বলেছেন- 
৬৯১০৩] 55731615355 3 

দেখো, 1১. 3 একটি (41 13 - এখানে এই ০) টি দ্বারা সম্বোধিত 
ব্যক্তিদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে ১. (বা ফাসাদ সৃষ্টি করা) থেকে বিরত, 
থাকতে বলা হয়েছে । আর ০ টি বড়র পক্ষ হতে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ 
হতে ছোটর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বান্দার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। 

এ কথা তুমি আগে জেনেছো যে, আমরের অর্থ প্রকাশের জন্য মোট চার 
প্রকার শব্দ রয়েছে। ৮4; এর ক্ষেত্রে কিন্তু তানয়। এখানে মাত্র এক প্রকার শব্দ 
রয়েছে আর তা হলো 2:৯১ ' যুক্ত £১.০০ ৭ যেমন উপরের উদাহরণে তুমি 
দেখতে পাচ্ছো । 

১০ কে যেমন তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় 
তেমনি 4) কেও কখনো কখনো তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
করা হয়। বিচক্ষণ শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর অবস্থা এবং পারিপার্ষিক আলামত বা 
৩/19% থেকে সে সকল অর্থ বুঝতে পারেন। নীচের আলোচনাটুকু মনোযোগ দিয়ে 
পড়লে বিষয়টি তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে। 

১. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো- 

0৮:17 02601 05153 ০ 

দেখো, এখানে ছোটর পক্ষ হতে. বড়কে লক্ষ্য করে ১০ ব্যবহার করা 
হয়েছে। সুতরাং ,%; এর মূল অর্থ এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং *০১বা 
প্রার্থনা উদ্দেশ্য হবে; যেমনটি হয়েছে »১1 এর ক্ষেত্রে । 

দেখো, জনৈক কৰি ০ 4০ প্রয়োগ করে কেমন সুন্দর প্রার্থনা করেছেন_ 

০৮৮ 5 9৮০ 0৫ + ভিড ০০৪। এ! শুঙ্তি এ 

হে আল্লাহ! কালের নির্দয় হাতে আমাকে সোপর্দ'কর না। কেননা কালের 

অন্ধকার অলিগলি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। 


২. ইতিপূর্বে তুমি জেনেছো যে বন্ধুর পক্ষ হতে বন্ধুকে কিংবা সমকক্ষের 


55১১) 501 3২৮51 6 
পক্ষ হতে সমকক্ষকে আদেশ করা হয় না; অনুরোধ করা হয়। (%) সম্পর্কেও 
একই কথা। অর্থাৎ এখানেও (৮4 এর মূল অর্থ নিষেধ না হয়ে ১০ বা 
অনুরোধ হবে ।-দেখ, হযরত হারুন (আঃ). তার সহোদর ভাই হযরত মূসা 
(আঃ)কে সম্বোধন করে (আল কোরআনের ভাষায়) বলেছেন_ 


০৮33 ৩2 ৮৭৫ শা 

তদ্ুপ তৃমি যদি তোমার বন্ধুকে বল ৫,০৯০ 49555 তাহলে 
এখানেও ৮; এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে অনুরোধই উদ্দেশ্য হবে । 

৩। নীচের কবিতায় দেখো, প্রিয়জনের সান্নিধ্য সুখে আত্মহারা কবি রাতকে 
সম্বোধন করে বলছেন- 

৩53৪ তত৬+ 9৮ ০৮০৪৬ 

হে রাত! দীর্ঘ হও, হে তন্দ্রা দূর হও, হে ভোরের সূর্য নিশ্চল থাকো, উকি 
দিও না। 

বলাবাহুল্য যে, ):) ৫4, ইত্যাদি কবির আদেশ-নিষেধের পাত্র নয়। 
কবি শুধু মনের আকাঙক্ষা প্রকাশ করছেন যাতে বিনিদ্র রজনিতে প্রিয়জনের 
সান্ধ্য সুখ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। সুতরাং এখানে তিনটি ৮৮ ও 
একটি ৮ তাদের মূল অর্থের পরিবর্তে (৮.৫ ও আকাঙক্ষার অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 

৪. হযরত খানসা তার নিহত. ভাই ছাখর-এর শোক-স্মরণে যে মারছিয়া 
বলেছেন তার একটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। 

০০] ৮০ 9৫৪ এ+ এ 9122৭ 

চক্ষুদ্ধয়, অকাতরে অশ্রু বর্ষণ করো; জমাট বেঁধে থেকো না। মহানুভব 
হাখারের শোকে তোমরা কেন কাদবে না। 

৫. মনিব যদি তার অবাধ্য চাকরকে লক্ষ্য করে বলেন, ৬০ 32:3১ 
(আমার কথা শুনতে হবে না) তাহলে বলাই বাহুল্য যে, 4২০ 3 এই ৮| 19 
এর উদ্দেশ্য চাকরকে মনিবের আদেশ মান্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা 
শয়। কেননা চাকর আদেশ মান্য করুক এটাই তো প্রত্যেক মনিবের চাহিদা । 
মুতপাং বোঝা গেলো! যে, এখানে ৭২০৫3 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ১৬ বা হুশিয়ারি 
পণান করা অর্থাৎ মনিব যেন বলতে চান, ঠিক আছে আমার আদেশ মান্য কর 


£৭ 22১ এ 3.০ 
না, আমিও দেখে নেবো তোমাকে । 

৬. নীচের কবিতাটি দেখো- 

৩১৫৩] এত 5 + 2895 2201 9551 

আশা করি তুমি বুঝতে পারছো যে, কবি এখানে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছেন 
যে, মুর্খ লোকের কথার জবাবে তোমার কী করণীয়। সুতরাং উপদেশের 
ক্ষেত্রে ৮1. যেমন তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় না তেমনি ৮; ও তার মূল অর্থে 
ব্যবহৃত হয় না। বালাগাতের পরিভাষায় »“1 ও (০ এর উপদেশমূলক 
অর্থকে ১.১১3| বলে। 

৭.. নীচের কবিতায় দেখো, যারা মানুষকে তো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে 
কিন্তু নিজেরা তা থেকে বিরত থাকে না কবি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্সনা 
করছেন। 

2582 5০০৩ 191 ০ 205 + এ তে 5 0৮ ৩৪৪ এ 

নিজে যে অন্যায় করো তা থেকে অন্যকে বাধা দিতে পারো না। যদি তা 
করো তাহলে তোমার জন্য সেটা হবে বিরাট কলংক। 
বলছেন। 

৬৮৬০ (5৬। 501 3921 5+ $231 3: 325416 

: মহত্ব লাভের আশা ছেড়ে দাও । সে চেষ্টায় নেমো না, বরং চুপটি মেরে ঘরে 
বসে থাকো ৷ তোমার কাজ তো হলো খাওয়া দাওয়া আর সাজগোজ । 

মোটকথা উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, ,; এর মূল, অর্থ হচ্ছে 
বড়ত্ের ভিত্তিতে কাওকে বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজ বর্জন করতে বলা তবে 
কোন কোন ক্ষেত্রে | 4 তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে । বালাগাতশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা 
পারিপার্থিক অবস্থা থেকে তা বুঝতে পারেন। 


2391 ০1 35৮) 5৬ 
০১০৫ এটি ১0৪৮ 
৮/545/ এসিলতুন ॥ 
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| রি ... এর তৃতীয় প্রকার হলো (4০. 

2০541 বো প্রশ্নকরণ) অর্থ হলো বিশেষ অব্যয় যোগে আজানা কোন 
বিয় জানতে চাওয়া। আরবীতে (৬. বা ্রলোর জন্য বেশ কিছু অব্যয় 
রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হলো দুটি। যথা, | ও 4১ 

এখানে আমরা অব্যয় দুটির অর্থগত ও ব্যবহারগত পার্থক্য সম্পর্কে 
আলোচনা করবো । তবে মূল আলোচনাটি সহজে বোঝার জন্য প্রথমে ১৯০ ও 
১১০ শব্দ দুটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা দরকার । 

সোজা কথায় ৯ এর পরিভাষায় যেগুলোকে আমরা ১১৯, বলি এবং ২৬, 
১ ০ বলি সেগুলোর (০ ও জ্ঞানলাভকে ১৯০ বলা হয় এবং 5 ৮ এর 
মাঝে বিদ্যমান &-.১ এর ০.০ ও জ্ঞানলাতকে ০:-.০/ বলা হয়। 

যেমন ৮১৬ একটি ১১, শব্দ । শব্দটি শোনার পর তোমার ০৯১ ও চিন্তায় 
একটি ছবি ভেসে উঠবে। অনুপ (ও ,১$ “০ শব্দগুলো শোনার পর একটি 
ধরে ছবি তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে । 

অদ্ূপ 41) ২১ একটি ১৬৮০ ১ ৮০ - এই ৮৬১ টি শোনার পর দুটি 
ধুর সম্মিলিত একটি ছবি তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে । ):৯৮ (45 ১1০ 
ইই৩)দি -$১, সম্পর্কেও একই কথা।, 

মনে রেখো, কোন ১১, বা ১৬৬ ৯৪ ৮১ শোনার পর চিন্তায় যে ছবির 
ডণ্তাপ ঘটে সেটাকে ১১; বলে । আরবীতে ১৯০ এর পরিচয় এভাবে দেওয়া 
গা ।(25.)|7...0| ১11 ১০2| 41১১1 ১৯ 82 | ৃঁ 


£/. ১৪] এ! 329। 

পক্ষান্তরে ০9... ₹৮একটি ৮৮ ৮৮ _ এখানে একটি ১..! বা 2০5 2. 
রয়েছে। সুতরাং ৮১ 4 কথাটা শোনার পর একটি 25 2: এর ছবি 
তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে । যে কোন +১ ৮৬, সম্পর্কে একই কথা । 


মনে রেখো, কোন 1৩ ৮,* শোনার পর শ্রোতার চিন্তায় যে বক্তব্যমূলক 
ছবির উদ্ভীস ঘটে সেটাকে 3১. বলে । আরবীতে 3+১-.০ এর পরিচয়: 
- এভাবে. দেওয়া হয়- 2411 1১1 ১৯ ৩:--4০01 _- আশা করি বিষয়টি তুমি 
মোটামুটিভাবে বুঝতে পেরেছো । 

এবার আমরা 1 ও ৯ অব্যয় দুটির আলোচনা শুরু করি 

৮,৮০০ 41 75০2৬ 1 এ প্রশ্নটি করার অর্থ হলো বাক্যস্থ 2... সম্পর্কে 
আমার জানা রয়েছে। অর্থাৎ ১) বা.-১১৯ এ দুজনের.যে কোন একজন থেকে 
সফর সংঘটিত হয়েছে, একথা আমি জানি। কিন্তু দুজনের কোন জন তা 
সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই, আমার প্রশ্নের. ৮৮৬০ তা জানে । তাই তার 
কাছে থেকে সফরকারী ব্যক্তিটির পরিচয় নির্ধারণ চাচ্ছি। সুতরাং ৮.৮ এ 
প্রশ্নের উত্তরে শুধু ২৮৯০ বা ৬ বলে ব্যক্তিটি নির্ধারণ করে দেবে। সোজা 
কথায় সমগ্র বাক্যটি সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। বরং বাক্যের একটি অং, 
সম্পর্কে আমার প্রশ্ন ৷ পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে 2. সম্পর্কে 
আমার প্রশ্ন নয়। বরং ১১৬, সম্পর্কে আমার প্রশ্ন । এভাবেও বলতে পার. যে, 
এখানে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ০ নয়; বরং ১৯. 

৬৮ ৰ এ প্রশ্নের অর্থ হলো, 2:৮5 কিংবা ১ এ 
দু'টি গুণের যে কোন একটি গুণের সাথে তোমার 2... বা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু 
সেই গুর্ণটি 7:৮5 না »«_১ তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই । সেটাই তোমার, 
কাছে জানতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সমথ বাক্য বা 2..এ নয়) । 
বাক্যের বিশেষ অংশ বা ১, হচ্ছে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ৷ কিংবা এভাবেও। 
বলতে পারো যে, আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ১০ নয়; বরং ১১০ 1; 

24771 544 £৮৬৪1 এখানেও ০.৪ এর ২০০ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। 
কেননা, তুমি খেয়েছো এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবং আপেল কিংবা আনার এ৷ 
দু'টির যে কোন একটি খেয়েছো তাও আমি নিশ্চিতভাবে জানি” শুধু জানি না 
যে, দু'টির কোন্টিতৃমি.খেয়েছো, সেটাই জানতে চাচ্ছি। সুতরাং এখানেও 21৯ 
এর এ বা ০:০০ আমার প্রশ্বের উদ্দেশ্য নয়, বরং ১৯ বা ১০ হলো 
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আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য । 

অদুপ (৬.০ 14255 1) | পরশ্নটিকেও তুমি একইভাবে ব্যাখ্যা করতে 
পারো। অর্থাৎ. এখানেও £-.. সম্পর্কে প্রশ্ন নয়। কেননা ৮5, এর তা জানা 
রয়েছে । বরং?) এর এ সম্পর্কে প্রশ্ন । কেননা প্রশ্বকারী এ দ্িষয়ে সন্দিহান 
যে, ১৯. এই £-৮০ টি ৮+১%) এর অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে নাকি ৮: এর 
অবস্থীয় ৷ 

দুপ ৮+| 5:71 28০০ 2৮৮৮16 এ বাক্যের হ-এটি্রশ্ব বিষয য়, 

রং 2...) এর কাল বা..3)৮ হলো প্রশ্নের বিষয় । 

মোটকথা *$:০.১| ৮৯৯ বারা উপরের বাক্যগুলোতে বিদ্যমান 7. সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হয়নি, কেননা £-.. টি সম্পন্ন হওয়ার বিষয় প্রশ্নকারীর জানা রয়েছে। 

₹ 2. এর কোন একটি অংশ সম্পর্কেই শুধু প্রশ্ন করা হয়েছে। 

প্রশ্নের উদ্দিষ্ট অংশটি *_| ১... হতে পারে, যেমন প্রথম উদাহরণে, 
কিংবা ২. হতে পারে, যেমন দ্বিতীয় শুদাহরণে, কিংবা এ১*৪, কিংবা ০৬ 

টা ক নিটল রর তা 


জবান রাগ প্রথমতঃ 
বাক্যের যে অংশটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য সেটি 7৬১। ৮৯ এর সংলগ্ন 
রয়েছে। যেমন প্রথম বাক্যে প্রশ্নের ক্ষেত্র হলো 41! -... আর তা +14০..17১৯, 
এর সংলগ্ন রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে প্রশ্নের ক্ষেত্র হলো ....... তাই 
াভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে সেটাকে এ! ২... এর পূর্বে এনে ₹১+৯ এর 
মংদগ্ন করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণগুলো এভাবে দেখে নাও। 

দ্বিতীয়তঃ *$+০| ৮৯৯ এর পরে | অব্যয়যোগে “০ 1... এর সমতুল্য 
একটি ১.২. উল্লেখ করা হয়েছে। সমতুল্য এই অর্থে যে উভয়টির ১৯০! ও 
৮1১53 4৯ অভিন্ন । এটাকে ১৮ সেমতুল্য) বলা হয় এবং এই ধরনের "1 কে 
21. বলা হয়। কেননা পূর্ববর্তী প্রশ্নের সাথে তার ৮০। বা সম্পর্ক রয়েছে। 
ঘাবে "ও তার পরবর্তী ১১৬ কে উহ্য বা অনুক্তও রাখা যায়ি। যেমন- পু 
(৮১৬1) ০4০৩ ৮5১1 (৮5৬10 ০০৮17 (৮০) ৮৮৬ ০০ 
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হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উদ্দেশ্যে তার ত্রুদ্ধ পিতার বক্তব্য (কোরআনের 
ভাষায়) দেখ, ৮৯1৯4 ৮%]1 ০৮ 50 251১ 1 এখানে । 4৮5 ৮৪1১৮ উহ্য 
রয়েছে /- 

এবার শীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো। 

১৩৬ 3১ এখানে প্রশ্নের অব্যয় রূপে +:-. ৮৯ ব্যবহৃত হয়েছে 
কিন্তু প্রশ্রকারী এখানে [৬৯ এর ৪.১ সম্পর্কে অজ্ঞ। অর্থাৎ ১১ এর সাথে 01] 
এরর 2. সাব্যস্ত আছে কি নেই এ বিষয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত। সুতরাং এই 2... 
টির ০৯ বা ১ সম্পর্কে সে জানতে চাচ্ছে। অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ১১ নয় 
কিংবা 31৮1ও নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ১4) 9131 ৮ 

পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ১০ 2১, বা 
১৯ নয় বরং প্রশ্বের উদ্দেশ্য হলো 2-১)| ৯ বা ০ - সুতরাং 
৮২৮০৮ এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে (১৬৭। ০০) (৬ 
পক্ষান্তরে নেতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে (১0 3৮ 3) 4 

1451 6551 এখান পর্নকারীর জানা নেই যে, *1০ এর সাথে” ০ "এর ২.০ 
সাব্যস্ত রয়েছে কিনা। তাই সে "| ০ এই ১ টির ০৬ বা ০:৮:। ৯৯ 
স্প্কে জানতে চচছ। অর্থাৎ তার রর উদেশ্য কিংবা ৫45 নয় বরং 
প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ০০ 5৯৪ সম্পর্কে জানা। 

পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য ১৮৪ 2৯ বা 
৯০ নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল 2.]| 2১০ বা 9: | সুতরাং ৬৮৮৯০ 
আলোচ্য প্রশ্্ের ইতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে (4 (4) (পক্ষান্তরে 
নেতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে (401 ০ 3) 

5... 551 বাক্যটি দেখো, এখানে প্রশ্নুকারী &৯ এর £&-... বা (৮ 
সম্পর্কে অজ্ঞ। এখন সে জানতে চাচ্ছে যে, ০ এর সাথে ৮২... এর 7২. 
সাব্যস্ত হয়েছে কি না। অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য ০ নয় ০৫...ও নয়, বরং 
প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে 45] ১৫-..| 2: সম্পর্কে জানা। 

সুতরাং ৮৮৮ এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরে বলবে- (১০০০ ০) ৮০ 
পক্ষান্তরে নেতিবাচক উত্তরে বলবে_ (৮.৮. ০৮৪) 3- 

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, ,৬:--২| ৮৯৯ এর পরে 0 ব্যবহৃত 


75901 গে ০০০৪) ০ 

হলে বাহ্যত উভয় অর্থের সম্ভাবনা থাকে । যেমন, ২ ০১০৫ বাক্যটি 

দ্বারা ১৯০০ ৮4৮ উদ্দেশ্য হতে পারে । তখন অর্থ হবে, হৈ ৬৮৬ তোমার 
গাথে একটি ২ এরর হু-, সম্পন্ন হয়েছে এটা জানি। কিন্তু সেটা কি 151 
না ০৬! তা জানা নেই, সেটা জানাই হলো আমার আলোচ্ প্রশ্নের উদ্দেশ্য 
পক্ষান্তরে :,১-০]1 ২4৮ও উদ্দেশ্য হতে পারে । তখন অর্থ হবে, তোমার 
সাথে ১1১! ফেয়েলটির ৮ সম্পন্ন হয়েছে নাকি হয়নি তা আমার জানা নেই, 
সেটা জানাই আমার উদ্দেশ্য । অবশ্য 2১ বা 2১ দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারিত হতে 
পারে । যেমন ₹)৯৯ সংলগ্ন ১৪ টির ০১৬ উল্লেখ করা হলো ?1 অব্যয় যোগে । 
এখন 4০ এর ০০৪ যদি তার ০১০ হয় তাহলে ৬:০1 ৮4৮ উদ্দেশ্যে হবে। 
তাহলে ১৬ ৮4 উদ্দেশ্যে হবে| যেমন *2৯171 15৮ ৩০০1 

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ এই- 

২৫ ৬২০| অর্থ বিশেষ অব্যয় যোগে কোন অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে 
চাওয়া । 1/$৮.১। এর প্রধান অব্যয় দুটি যথা ৮৯৯ ও ০৯ 

*4৮০3| £১৯৯ কে দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যথা ১৯.)। ৮৮ 

১৯০ অর্থ 2৯ এর অংশবিশেষ বা ১০৬, সম্পর্কে প্রশ্ন করা । -এ অবস্থায় 
প্রশ্নের উদ্দিষ্ট ১৯, টি ৪৯৯ এর সংলগ্ন হয় এবং তার পরে সাধারণতঃ ” 
অব্যয়যোগে একটি ১১০৬ বা সমতুল্য শব্দ উল্লেখ করা হয়। 

পক্ষান্তরে ৩:০০ অর্থ 2; সম্পর্কে প্রশ্ন করা। এ অবস্থায় ॥ এর 
পরে ১ উল্লেখ করা নিষিদ্ধ । 

৯ অব্যয়টি শুধু 2.) এর ০৬ ও ০১১ ০০ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য 
ব্যবহৃত হুয়। | 

১৮| ৮৯৯ এর পরে ব্যবহৃত ?1 অব্যয়টিকে 4... বলে । অর্থাৎ" এর 
পরবর্তী ১ টি পূর্ববর্তী প্রশ্ের. অন্তর্ভুক্ত বিষয় । তবে কখনো কখনো ১৬ টি 
বিবেচনায় থাকলেও বাক্যে অনুক্ত থাকে | যেমন আল কোরআনের আয়াত 
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এখানে 4১ "1 অংশটি অনুক্ত হয়েছে। 
(-- 
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পক্ষান্তরে 3---4| ৯১৯ এর পরে কিংবা )৯ এর পরে ব্যরহৃত +1 অব্যয়টি 
হলো 2০০০ অর্থাৎ তা প্রশ্নের অন্তত নয়। অন্য কথায় বলা যায় যে. 
এর পরবর্তী 4৯টি ৮৬৪.১| বা ০১3! হবে না বরং 2৮৯ হবে। 


৯ সম্পর্কে আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় এখানে আমরা তোমাকে বলতে 
চাই। নীচের উদাহরণটি দেখ, 


বিহিত “৪০4| ০৯ এখানে « ০ এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। 
পক্ষান্তরে 74৬ ০.২: ০৯ বাক্যে সূর্যের সাথে উদয়ের সম্পর্ক হয়েছে কিনা 
জানতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে একটি জিনিসের ১১৯১ সম্পর্কে শুধু 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে একটি জিনিসের জন্য আরেকটি 
জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। 

শুধু একটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হলে 4৯ অব্যয়টিকে 2... 
বলে। 

পক্ষান্তরে একটি জিনিসের জন্য আরেকটি জিনিসের অস্তিত্‌ সম্পর্কে প্রশ্ন 
হলে 4৯ অব্যয়টিকে 7৫১ বলে। ্‌ 


গণ 


০(৮2৬-০০এ| এ1৪০। 4০62 
এপর্যন্ত আমরা ,৬.। (বা গরশের) দুটি প্রধান অব্যয় ৮.৯ ও ৯ সম্পর্কে 
আলোচনা করেছি। এ ছাড়া 1422 এর আরো নয়টি অব্যয় রয়েছে। যথা- 
55552570517 ০৮, গা, 5 ও ৬ 
এখানে আমরা ₹৮..| এর অবশিষ্ট অব্যয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা 
করবো। 


প্রথমেই তোমাকে মনে রাখতে হবে" যে, এ নয়টি অব্যয় দ্বারা ২ 
এর £্.এ বা ১.০ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না বরং &» এর অংশবিশেষ বা 
১, বা ১৯০০ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তবে একেকটি অব্যয় দ্বারা একেকটি 
১, সম্পর্কে প্রশ্ন করা হরে থাকে। যেমন ০» অব্যয় দ্বারা কোন 5.০ সম্পর্কে 
প্রশ্ন করা হয়। অর্থাৎ 7... টি যে 15 এর সাথে যুক্ত তাকে নির্ধারণ ও চিহ্নিত 
করতে বলা হয়। যেমন, /-22 (5 £ এখানে ০৯ অব্যয় যোগে প্রশ্ন করার অর্থ 
এই যে, ৮০০ এই 25 টি সম্পন্ন হয়েছে তা আমি জানি । সুতরাং সে 


22১51 ০2৪01 ০1 
সম্পর্কে আমীর কোন প্রশ্ন নৈই। কিন্তু এই হ...১ টি কোন ব্যক্তির সাথে যুক্ত 
হয়েছে তা আমার জানা-নেই। সেই ব্যক্তিটিকে নির্ধারণ করে দেওয়া হোক 
এটাই হলো. আমার-প্রশ্বের উদ্দেশ্য । এই নির্ধারণের বিষয়টি নাম উন্লেখের 
মাধ্যমে হতে পারে আবার গুণ উল্লেখের মাধ্যমে হতে পারে, যেমন-_ . 1১৯ ১ « 
এর উত্তরে বলা হলো ++ 1১৯ কিংবা ** 1১ | 
৬ অব্যয় দ্বারা কোন. শব্দের নিছক শব্দার্থ জানতে চাওয়া হয় কিংবা শব্দটি 
যে অর্থের জন্য তৈরী হয়েছে সেই অর্থের হাকীকত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। 
যেমন ১৬. শব্দটির অর্থ তোমার জানা নেই । তাই তুমি প্রশ্ন করলে--20| 
তখন্‌ উত্তরে" বলা. হলো ৬৯৭. ৯১ ১এ-.-এ| _ পক্ষান্তরে যদি তুমি প্রশ্ন কর) 
১৯5)) তাহলে বোঝা যাবে যে, ৯১ এর নিছক শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করা তোমার 
উদ্দেশ্য নয়, কেননা এটা তৃমি জান, বরং তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে 
পদার্থটিকে -৯১ বলা হয় সেই পদার্থটির হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করা । সুতরাং 
এ প্রশ্রের উত্তর হচ্ছে- 

১০১৪ ০৮৬ ৩৭ (৮5:22 25 ৯৯ ৩৬ 

অদ্ুূপ ৮এ| ৮* এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো শব্দার্থ জানতে চাওয়া । সুতরাং 
এর উত্তর হবে 2২) ৯৯ ০-৮-৮। - পক্ষান্তরে ১৮০১1 ৮ এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য 
হলো ১ এর হাকীকত জানতে চাওয়া । সুতরাং এর উত্তর হবে » ০৮. 
9৮00| 01৯৮1 - 

মোটকথা, শব্দার্থ জানতে চাওয়া হলে উক্ত শব্দের পরিচিত কোন প্রতিশব্দ 
উল্লেখ করতে হবে । পক্ষান্তরে কোন বস্তুর হাকীকত জানতে চাওয়া হলে তার 
পরিচয় উল্লেখ করতে হবে । 

কখনো কখনো (৬ দ্বারা ১.৯ বা জাতি ও শ্রেণী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। 
যেমন এ১:০ ৬ অর্থাৎ তোমার নিকট কোন জাতীয় বা কোন শ্রেণীর জিনিস 
রয়েছে? উত্তর হলো ৯১৮ (কিংবা অন্য কিছু) 

কখনো আবার ৮ অব্যয় দ্বারা গুণ ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। 
যেমন -) ৬ অর্থাৎ ৯) 2০০ ৬ উত্তর হলো (২5 বা (এ জাতীয় কিছু) 

০ অব্যয় দ্বারা বাক্যস্থ 2.১ এর সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। 
অর্থাৎ বাক্যস্থ ৯... সংঘটিত হওয়ার সময়টি নির্ধারণ করতে বলা হয়। 


০£ ০০৮৬ ০ 

প্রশ্নটি ১০৬ বা 4: উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে । যেমন ০৯ ০০ উত্তর হলো 
৮৬০ কিংবা * কিংবা. এ জাতীয় কিছু তদুপ ০১... ০ উত্তর হলো [এ 
কিংবা ১.১ কিংবা এ জাতীয় কিছু। 


১ অব্যয় দ্বারা শুধু ভবিষ্যতকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং সাধারণতঃ 
কোন গুরুতুপূর্ণ ও গুরুতর বিষয়ে প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- ১ ১৬| 
+০৮৫| 

সুতরাং ১. ও ০৬1 এর মাঝে দুটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ ১. 
অব্যয়টি অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত । পক্ষান্তরে ১১1 এর ব্যবহার 
ক্ষেত্র হলো শুধু ভবিষ্যতকাল। | 

দ্বিতীয়তঃ ০, সাধারণ ও গুরুতর উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পক্ষান্তরে ১৬. 
সাধারণতঃ গুরুতৃপূর্ণ ও গুরুতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 


৮৪ অব্যয় দ্বারা অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হয়। সুতরাং ».৬» ৪৫ 
রশ্নের উত্তরে বলা হবে ০. কিংবা ৮০. কিংবা ০: কিংবা ০০ ইত্যাদি। 

৩ অব্যয় দ্বারা স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। সুতরাং এব্র-উত্তরে কোন 
একটি স্থান উল্লেখ করতে হবে। যেমন এ০% ৬: এর উত্তর হলো 5২০৫ ৬৪ বো 
এ জাতীয় কিছু) তদুপ এ+: ৮ ০ এর উত্তর হলো 2১411 ০ (বো এ. 
জাতীয় কিছু) 

১ অব্যয়টি. কখনো 85 অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-301 ১৫১ ৮১১৫০ 
4৯* 4০ তদ্ুপ ১ ৬ ১৯০ ৮ এই অর্থে ৮ এর পরে ৭৯) থাকা 
আবশ্যক. পক্ষান্তরে স্বয়ং -:5 এর ক্ষেত্রে তা' জরুরী নয়। 

কখনো তা ০ ০* অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত যাকারিয়া (আঃ) 
ররর 
(কোরআন শরীফের ভাষায়) ৯ 4৭ ৮2০ ও অর্থাৎ।১৯ এ] ০ ০ 
কারণেই হযরত মারয়াম (আঃ) উত্তর দিয়েছেন, 41 ,০ ১,1১৯ বলে। 

অনুপ :1 অব্যয় ৬ অর্ণেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ০:৮৮, রি 

*$ অব্যয়টি দ্বারা অজ্ঞাত সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন 


মাজেদের কিছু কিতাব আছে, এটা তুমি জানো, কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা তোমার 
জানা নেই। এখন ২৯৮ ০০ (৮5 প্রশ্নের অর্থ এই যে, মাজেদের নিকট 


25১৬1 এ1 529201 ০০ 
বিদ্যমান কিতাবগুলোর অজ্ঞাত সংখ্যাটি তুমি জানতে চাও 
54. ৯ ্ ৃ ৃ 
৬| অব্যয়টি সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, তার পরে একটি *১1 ১৮ 
থাকে । এ অব্যয় দ্বারা প্রশ্ন করার অর্থ হলো “1! ৮ এর কোন একটি ১ 
নির্ধারণ করতে বলা । অর্থাৎ তুমি জানতে চাও যে, 411 ৮০ এর কোন্‌. ১১ 
টির সাথে ২... এর সম্পর্ক হয়েছে। ৰ 


সুতরা ২: $2145,2  এর অর্থ হলো হু 25৪৮1 এর এ দুটি দলের 
কোন্টির সাথে সাব্যস্ত হয়েছে? তদুপ 12 385৫1 এর অর্থ ৯২৮১ 2 
এর 2. তাদের কোন্‌ জনের সাথে সাব্যস্ত হবে! 


৬ এর মুফায ইলাইহি 43 হতে পারে, আবার ৪.০ ০৫ হতে পারে । 
তদ্দুপ ১৬) বা ০৬০ হতে পারে। তদ্রুপ এ বা ০৬ বা অন্য কিছুও হতে 
পারে। সে হিসাবেই ৬। এর অর্থ নির্ধারিত হবে৷ সুতরাং এ] এ যদি ১৬) 
হুয় তাহলে ৬ দ্বারা ১.০) সম্পর্কে প্রশ্ন হবে এবং ০৬০ হলে ০৬০ সম্পর্কে প্রশ্ন 
হবে। পক্ষান্তরে ১৯ হলে ০৯৪০ সম্পর্কে প্রশ্ন হবে ।. মোটকথা, প্রশ্নের 
অন্যান্য অব্যয়ের যেমন- ১৮) :3৬ ইত্যাদি নিজস্ব অর্থ রয়েছে, 1 অব্যয়টির 
তেমন নির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই। বরং ১1 ৮০ হিসাবে তার অর্থ নির্ধারিত 
হয়ে থাকে। 
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25১51 এ]| 5১০৪ ০ 
০1 ও ৩৫) এর আলোচনায় তুমি জেনে এসেছো যে, কখনো কখনো ০৫ ও 
কে তাদের মূল অর্থেরঞ্পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিচক্ষণ 
শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্থিক অবস্থা থেকে বুঝতে. পারেন 
যে, ৮ বা ,ঞ এর মূল অর্থ তথা আদেশ বা নিষেধ এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং 
অমুক অর্থটি-উদ্দেশ্য 1 
মনে রেখো, ৮১1 ও ০) এর মত? (431 5/১ও কখনো কখনো তাদের 
ধর প্রশ্নের মাধামেঅজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ) এর পরিবর্তে বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিচক্ষণ শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা 
পারিপার্থিক অবস্থা থেকে বুঝতে পারেন যে, এখানে "৮০০31 ০1১১ ছারা পরশ 
উদ্দেশ্য নয়, বরং অমুক অর্থটি উদ্দেশ্য । 
মূল অর্থের পরিবর্তে কি কি অর্থে -:...| 1১১ ব্যবহৃত হয় এখানে 
আমরা তা আলোচনা করতে চাই। নীচের উদাহরণটি দেখ- 
১১১৬৪ খ১১3। 21০৯ 
এখানে বাক্যের পূর্বাপর একথাই প্রমাণ করে যে, ৯ এর ১৯ বা 
সারবিষয় জানা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া 
অন্য কিছু যে নয় একথাটাই জোরদারভাবে বলা উদ্দেশ্য । অর্থাৎ 21 ০ 
১৮৮৮১ 3! 9৮১৮৯। _ সুতরাং বোঝা গেল যে, 4৯ অব্যয়টি এখানে ৪) 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 9০০ ১০ 4:০০. বাক্যটিতেও 1 অব্যয়টি ৮১ 
অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ১০ ৬ ০ 4৪৩... তদপ ₹৫ ৩১ 53 |১ ০, 
435 3| ১১:০ এর উদ্দিষ্ট অর্থ হলো 453$ 31 ১১০০ ৮৫১ ০০13 
২. ০১৫০ "51 ০) বাক্যটি দেখো, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ৮৮০ 
গণকে বিরত থাকার আদেশ. দান করা। সুতরাং প্শ্ববাক্যটি 1১০1 এই 
আদেশবাচক বাক্যের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। 
তদুপ ৮৫:11 23231 ১০০5০ ৮০405, এখানে ৮.4. | এর 
অর্থ 1৯০.|_ 
অদুপ ০11 বাক্যটিকে ,৮০৮। অর্থে ব্যবহার করা হয়। আল কোরআনে এ 
ধরনের ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। যেমন- 
এ 53 ০৮০ ১:95 ২ ০51৮8 অর্থাৎ আমাকে বল দেখি, এই 


০/ 75১১] এ| 92১৮ 
লোকটির কি পরিণতি হতে পারে যে সত্য পথ থেকে সরে যায় এবং সামান্য 
দান করে আবার হাত. গুটিয়ে নেয়। 
হি 
৮411৬৮50455 005 015401% ৮০19105442 ৪। আনি 
স* ০957 ১৮45 01550 চে 
অর্থাৎ হে. শ্রোতা, বান্দাকে তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বাধা 
দানকারী এই লৌরুটির অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বল দেখি । আমাকে বলো 
দেখি, সে কি হেদায়াতের উপরে আছে কিংবা সে কি মানুষকে তাকওয়ার 
আদেশ করলো? আমাকে আরো বলো .দেখি, সে" যে আমার রাসূলকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করলো এবং তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে সরে গেলো, সে কি 
মনে করে যে, আমার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে?! কিছুতেই না । 
বলাবাহুল্য যে, ০1, | বাক্যটি এ সকল স্থানে *৯1 অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে 
অবশ্য চূড়ান্ত বিচারে বূলা যায় যে, আমর বা আদেশও এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং. 
মূল বক্তব্যকে জোরদার করা এবং অবাধ্য বান্দাকে কঠোর হুশিয়ারি প্রদান করা 
৩. নীচের বাক্যে 1 অব্য়টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
১১:৯০ 019514৩৮৯১০ 1 অর্থাৎ (৯৯২৯ 3 তাদেরকে ভয় কর না। 
তদুপ নীচের কবিতা পংক্তিতে ৮/৮..3। চ1১ কে ৫ অর্থে ব্যবহার করা 
* 52207 এড + ০৮4০0 ০৮০1 
যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দীর্ঘকাল: প্রতিপালন করেছেন । 
তাকে কষ্টদায়ক কথা বলছো? (অর্থাৎ সামান্যতম কষ্টদায়ক কথাও তাকে বলো 
না।) | ূ 
এখানে 4১5 1 বাক্যটি 9 3 এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। 
৪. এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো। 
ূ ০ | ০ রা 
₹ ৮০] ০১12০ ৮ পিশিিও 5)৩ ৮০ পি) ৩৯ 1১০1 02201 ক 


72১৩] ৪1 :৮০। ০৭ 

হে ঈমানদারগণ রমন এক ব্যবসার পথ কি তোমাদের বাতলে দেবো যা 
তোমাদেরকে কঠিন আযাব-থেকে মুক্তি দান করবে । 

অতঃপর সামনে বলা হয়েছে। 

101 4০ ০০ ০১৯৪৪, 41৯৭0 4408 3১০ 

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সামনে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি 
শ্রোতাকে আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শুরুতে এখানে 2433 ৩৬০ 
বা প্রশ্নশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 3১০ 
বলে। 

এ সূক্ষ্ম বালাগাত ইবলিসের অজানা ছিল না।. দেখ, প্রশ্নের ছলে হযরত 
আদমকে কিভাবে সে প্রলুদ্ধ করতে চাচ্ছে! 

০০ শি 
% 13412 50417৮-5০ 41519৯ সে ৫৩ 

৫. কোমলভাবে কোন কিছু আবদার করার অর্থে ১৪31 51১ এর 

ব্যবহার রয়েছে। যেমন- 
% ০০: 9১০] 0৯2৩8 0725 31 

আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে না যাতে আমরা আনন্দ পাই! 

দেখ, পরবর্তী বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কিছু জানতে চাওয়া এ 
প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়, বরং ৮৮৬ এর নিকট অতি কোমল ভাষায় বেড়াতে আসার 
আবদার জানানোই উদ্দেশ্য ৷ বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ১০। বলে। 

আল কোরআনের আয়াত *53.4)| 7851 ০১৮ 1 বাক্যটি সম্পর্কেও 
একই কথা । 

৬. নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো । কিয়ামতের দিন কাফিরদের বক্তব্যকে 
আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন । ০ 1১৯৩ 285 ০০ এ ৯ 

দেখো, সুফারিশকারী কেউ আছে কিনা তা জানতে চাওয়া এখানে উদ্দেশ্য 
নয়। কেননা কোন সুফারিশকারী না থাকার বিষয়টি তাদের ভালো করেই জানা 
আছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙক্ষা প্রকাশ করা যে, হায় যদি কোন 
সুফারিশকারী থাকতো! 


১৯ অব্যয়টি এখানে ০: অর্থে ব্যবহত হয়েছে। 


ন্‌. 2892) এ! 9০1 
৭. আল কোরআনের ভাষায় কাফিরদের বক্তব্য দেখো- 
01০ 5 53৫ ১0৪] 4569১4০1151 ৬ 

যেহেতু কাফিরদের ধারণা ছিলো যে, রাসূল হবেন অতিমানবীয় কোন সত্তা, 
বাজার ও-পানাহারের সাথে যার কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেহেতু আল্লাহর 
রাসূলকে পানাহার গ্রহণ ও বাজারে গমন করতে দেখে তাদের অবাক হওয়াই 
স্বাভীবিক। মনের সেই অবাক ভাবটাই তারা তুলে ধরেছে প্রশ্নের আকারে । 
সুতরাং (৬ অব্যয়টি এখানে মূলতঃ প্রশ্নের পরিবর্তে ৮.৮ বা বিশ্বয় প্রকাশের 
জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। 

তদ্ধপ - 

১৮। ০৮০০1১৭০৪০৪ + ৯4:৭৬ ০০ ০৯১। ০৫ 
জ্বরাক্রান্ত কবি মুতানাববী »৯..]| ০-4 তথা জ্বরকে সম্বোধন করে বিস্ময় 
প্রকাশ করছেন যে, ১৯, ০৮ (তথা বিভিন্ন বিপদাপদ ও বালা মুছীবত) তো 
আগে থেকেই আমাকে ঘিরে রেখেছে । বালা-মুছীবতের এত ভিড় অতিক্রম 
করে তুমি আবার পৌঁছলে কিভাবে £! 

বলাবাহুল্য যে, -&১$ অব্যয়টি এখানে *ত এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

৮. কোন মদ্যপকে উদ্দেশ্য করে যদি তুমি বলো এ ২১৩০ 1 তাহলে 
স্বভাবতঃই বোঝা যাবে যে, *৬:-| এর প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয় । কেননা 
জানা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অর্থ হয় না। বরং এখানে উদ্দেশ্য 
হলো ৮৮৬ এর অন্যায়, কাজের. প্রতি অপছন্দ ও ৃণা প্রকাশ এবং অসমর্থন 
ঘোষণা করা বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ১৮! বলে। এখানে | 
অব্যয়টি ১০! এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা হলো $১৬০3| ৮4০-২। 

১৬৩! এর মূল উদ্দেশ্য দুটি । প্রথমতঃ অতীতের কোন কাজের প্রতি 
তিরস্কার করা । তখন অর্থ হবে, যা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না। যেমন 
আল্লাহর নাফরমানি করেছে এমন ব্যক্তিকে বলা হলো । £এ) ০৬০ 1 (তোমার 
প্রতিপালকের নাফরমানি করলে!) অর্থাৎ এটা করা উচিত হয়নি । 

কিংবা বর্তমানে ঘটমান কোন কাজের প্রতি কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবার 
আশংকা রয়েছে এমন কোন কাজের প্রতি তিরস্কার করা ও অপছন্দ প্রকাশ করা । 
যেমন পাপ কাজে লিপ্ত ব্যাক্তিকে কিংবা ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়া ইচ্ছা পোষণকারী 


22১৬) 1 ০২০০ ১ 
ব্যক্তিকে বললে €৬:) 1 অর্থাৎ পাপকার্যে রত হওয়া তোমার উচিত হচ্ছে 
না বা উচিত হবে না|এগুলোকে বলা হয় ৯-২৯। ১৬০3 

দ্বিতীয়তঃ.অতীতে কোন ঘটনা ঘটেছে কিংবা বর্তমানে ঘটছে কিংবা 
ভবিষ্যতে ঘটরে এ ধরনের দাবীকে অস্বীকার করা । যেমন- 

১ 1 0015১01০২৬1 5 0০ ৮১৮৬০৪। ট 

(তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের সাথে বিশিষ্ট 


করেছেন আর নিজের জন্য ফিরিশতাগণ হতে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন?) 
অর্থাৎ তোম্রা যা দাবী করছ তা ঘটেনি। 


২। ০৯৯১৬ ৬৮51 ৬৯৮০০০। 
(আমি তোমাদেরকে উক্ত প্রমাণ মেনে নিতে বাধ্য করবো অথচ তোমরা 
তা করতে অসম্মত) অর্থাৎ তা করবো না।১ 


৯. কখনো কখনো কটাক্ষ, উপহাস বা তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য ৩|১১| 
১৬২০০ ব্যবহৃত হয় । যেমন, মূর্তিগুলোকে লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
বলছেন_ ০৯-০:০ 5 . « (কি হলো, তোমরা কথা বলছো না যে!) 
বলাবাহুল্য যে, মূর্তিগুলোর পক্ষ হতে কোন উত্তর পাওয়ার আশায় তিনি প্রশ্ন 
করেননি, বরং তাদের উপহাস করাই ছিল তার উদ্দেশ্য । 

অদ্ূপ হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে তার কওম বলছে_ 

5751৬ ১4০01১4০১১০ | ৮৯৩ 190 

হযরত শোআয়ব অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন আর কাওম তাকে 
নামাজ পড়তে দেখে হাসাহাসি করতো । সুতরাং বোঝা যায় যে, এখানেও 
১৬০.। এর মূল অর্থ- প্রশ্নের মাধ্যমে অজানা বিষয় জানা উদ্দেশ্য নয়, বরং 
হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর নামাযের প্রতি উপহাস ও কটাক্ষ করাই হলো 
উদ্দেশ্য । 

১। ০5. বা অপছন্দকৃত বিষয়টি ৮.1 7৯ এর সংলগ্ন হতে হবে । যেমন- 
401 ৩ এল 1১01 ৪3 ০৮৯5৩ 2 ১ এখানে ১1 এই ফেয়েলটিই হলো 
অপছন্দনীয় । 

তদুপ ০৬০০১ 15৩ ০৬ ১০ ১০৪০ ০০০ 1 (তুমি পারবে তাদেরকে ঈমান 
'আনয়নে বাধ্য করতে?) অর্থাৎ আল্লাহ পারবেন তুমি পারবে না। 


& 259০ এ! ৩০৮) 

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌ সালামের প্রতি ইংগিত করে তার কাওম 
বলেছিল (5 4]1 ১০ 551 15৯ 1 (এ লোকই কি তোমাদের উপাস্যকে 
সমালোচনা করে থাকে!) 

বলাবাহুল্য যে, বিষয়টি যেহেতু তাদের জানা, সেহেতু এখানে +৮..। এর 
মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়, অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য । 

অনধিকার চচকারী ব্যক্তিকে যদি তুমি বলো- 

০০ ০ ০৯০৩ এ ০ ০৮৪ 
(আমার বিষয়ে নাক গলাবার তুমি কে ?) 

তাহলে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা প্রকাশই হবে তোমার উদেশ্য ৷ 

১০. কখনো কখনো হুশিয়ারি প্রদানের উদ্দেশ্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। 
যেমন আল্লাহ বলেছেন, ১৮৬ এ) 4০৪ -$ ৮1 (তুমি কি দেখনি তোমার 
প্রতিপালক আদ জাতির সাথে কি আচরণ করেছেন ।). 

আশা করি তুমি সহজেই বুঝতে পারছো যে, ৮৮৬. কে হুশিয়ার করাই 
এখানে উদ্দেশ্য । অর্থাৎ তোমরা যদি অবাধ্যতা প্রকাশ কর তাহলে তোমাদেরও 
একই পরিণতি হবে । 

04১31 এ) "| আয়াতটি সম্পর্কেও এক কথা । 

১১. ১৯:৯৭ ৩১ আয়াতটি দেখ, যাওয়ার স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এ 
প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য । অর্থাৎ 
এমন কোন স্থান নেই যেখানে গিয়ে তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে 
পারবে; সুতরাং সতর্ক হও । | 

১২. তোমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করেছে এমন কাওকে যদি তুমি 
বলো- ৬১১০১ (কতবার তোমাকে ডেকেছি?) তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটা 
বোঝা যাবে যে, ডাকার সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ব করা তোমার উদ্দেশ্য নয়, বরং এ 
কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, ৮৮৬ তোমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করেছে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ০(৬০। বলে । এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন 
কিছুকে বিলম্বিত মনে করা বা বিলম্বের কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা । 


নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা- 


45১81 ০91 3:৮5) চি 
ক এ]। ৮০০ ০০ ২৯৪ 1৮51 ০01 ১০১০) ০৯ ০199) 
কিরািরেরাটি 1৮. নর রারিরা 
চিএ নক অথচ মিলন হল না। বলো, দুনিয়াতে 
কবে, কোথায় তোমার দেখা পাবো! 
০ সাধারণতঃ কাঙক্ষিত, বিষয়ে হয়ে থাকে । উপরের উদাহরণগুলো 
থেকেই তুমি তা বুঝতে পারবে । 
১৩. নীচে কৰি বুহতুরির কবিতা পংক্তিটি দেখো, তিনি তার প্রিয়তমের 
প্রশংসা করে বলছেন- 
৩০৮ ৮৯৮০০ ১1১৪৮৯ ৮ ৬0| 51১৯ ৫৯৪।০৭। 
দানশীলতায় আপনি. কি তাদের চেয়ে বড় নন? দৈহিক ক্ষমতায় তাদের 
চেয়ে বলিষ্ঠ নন? এবং তরবারি চালনায় তাদের চেয়ে শাণিত নন? 
যেহেতু-এ গুলো কবির জানা বিষয় সেহেতু প্রশ্ন করা নিরর্থক । তদুপরি শুধু 
প্রশ্ন দ্বারা প্রশংসা প্রকাশ পায় না। সুতরাং বোঝা গেল যে, কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
অন্যান্যদের মুকাবেলায় প্রিয়জনের যে শ্রেষ্ঠ তিনি দাবী করছেন প্রিয়জন যেন 
তাতে সায় প্রদান করে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে ০হ/5 অর্থাৎ 
প্রশ্বকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও সপ্রমাণিত করা এবং. ৮৮০. এর নিকট হতে 
তার স্বীকৃতি দাবী করা 
৬১১০ /০৯৭। ও 15৩১ ৬০ ২৮ আয়াত দুটি সম্পর্কে একই 
কথা । ৃ 
৫015৯ ০৪ ০০| | এখানে লোকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইবরাহীম 
(আঃ) থেকে স্বীকৃতি আদায় করা । নিছক প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয়। 
১৪. নীচের কবিতাটি দেখো- 
"১০ 5০5৩ ৮৭] ৯৬ ১ + ৩ 31 2 487 791 
তোমাদের অন্তর্বিবাদ আর কতকাল? কিসের জন্যই বা. এ ভীষণ 
(শরগোল? 


চা 75১১] ০]1 9:9৮ 

আশা করি বুঝতে পেরেছ যে, কবি বিবাদ ও শোরগোলকারীদেরকে এখানে 
তিরস্কার করতে চাচ্ছেন, অন্য কিছু নয়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 
খলে_ ৬০ 

১৫. কখনো কখনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় ভয়াবহতা তুলে ধরা | যেমন- 

ঘ25)]| ৩ :এ।)১। ৬ 5৯ 259001 ৩৪১] 

7০) ৬ প্রশ্নটি শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতার অন্তরে কেয়ামতের 
ভয়াবহতার চিত্র ফুটে উঠবে । ফলে সামনে কেয়ামতের যে ভয়াবহ বিবরণ দেয়া 
হবে তা গ্রহণ করার জন্য তার মন প্রস্তুত হবে । আর এটাই হলো উক্ত প্রশ্বের 
উদ্দেশ্য । বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ১১ 

কবি মুতানাববীর নিম্নোক্ত. পংক্তিটি দেখ, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুশোকে রচিত 
শোক-কবিহা থেকে এটি নেয়া হয়েছে- 

0৩০ 3172) ১৬৫০ 5245 + ৬০ 5 ০5৩ ৪ ০৩৬৯৩ ০৭ 
মজলিস আলো করার জন্য, সেনাবাহিনীর নেতৃত্‌ দানের জন্য এবং নৈশ 
অভিযান পরিচালনার জন্য আর কে থাকলো? আপনাকে হারিয়ে সেই উজ্জ্বল 
জ্যোতি হারিয়েছি যা দ্বিতীয়বার উদিত হবে না। 

কৰি এখানে তার প্রশংসিত ব্যক্তির বড়ত্ব তুলে ধরতে চাচ্ছেন। সুতরাং 
প্রশ্নটিকে ৮০০ বা বড়ত্‌ প্রকাশের অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য 
শোককাতরতা প্রকাশ করাও একটি উদ্দেশ্য । 

+05৩ 31 ০১০ ৫24 ও৭]| 1১ ৩০ আয়াতটিকে আল্লাহর বড়ত্‌ প্রকাশের 
উদাহরণরূপেও পেশ করা যেতে পারে। 

তাহলে একটি বিষয় তুমি বুঝতে পারলে যে, কোন কোন ১৮$৫-। কে 
একাধিক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে । ৮»: ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন হতে 
পারে। ,. 

: রি 

৮৬০ এর আরেকটি ব্যবহারিক অর্থ হলো 2.১ অ্থা্থ একথা বুঝানো 

যে, 4.১ এর সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টো বিষয়ই সমান । নীচের আয়াত দু'টি দেখো, 
ক 0১252 3৮৫5 ৯৯১3০ ৭71৮4555011 ৮425 ০1৯৮ 
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72১5] ০৪1 ০৮411 4০ 
তুমি তাদেরকে সতর্ক করো কিংবা না করো, তাদের জন্য তা সমান, 
কেননা তারা ঈমান আনবে না।. 
উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, ৮$-০.. বা প্রশ্রের মূল 
উদ্দেশ্য হচ্ছে অজানা বিষয় জানতে চাওয়া। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য 
অর্থেও *৬.১| 551১ কে ব্যবহার করা হয়। 


০১০) 4০ ১৪ 
028 55 ৬০০০ 08417 5ল শিএ। ৩৮ ৬৯০০৭ এ ৮৪ 91 32 
2০৮০1১৮ 
৩১৮৪ ৬০৮ ০৮০ 1 সখলিনি। ভিউ ০৪7৩৮) 0] (সত ও 
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| ০১3। এর চতুর্থ প্রকার হলো ৮৭ 
৯ এর আভিধানিক অর্থ হলো আকাঙক্ষা করা । বালাগাতের 
পরিভাষায় ৬৫ এর পরিচয় কি তা জানতে হলে নীচের তিনটি উদাহরণ দেখ । 


১:10 ৬৮০১0 + ৩ 8৮ 551 এ ২ 
হায়! কোন দিন যদি যৌবনকাল ফিরে আসতো, তাহলে বার্ধক্য যে আচরণ 
গরেছে, সে করুণ কাহিনী তাকে বলতাম । 


দেখো, বার্ধক্যের কারণে বিপর্যস্ত কবি এখানে যৌবনকাল ফিরে পাওয়ার 
পাকাঙক্ষা করছেন। যৌবনকাল সব মানুষের কাছেই প্রিয় । কেননা যৌবনকাল 


শন 28১৬1 শা! 52৮01 
হলো মানব জীবনের বসন্তকাল, কিন্তু কবি যতই আকাঙ্া করুন, জং ধরা 
যৌবন.তো রং ধরে আর ফিরে আসবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি, কবি 
71551488578 

188475% ৩০৩ ৫ ৮। ১০৯ ০০৭২৫ ০০ 5৩ 

এ 

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন যাদের কাম্য (কারুনের জীকজমক দেখে) তারা 
বলে উঠলো, হায়! কারুনকে যে সম্পদ দান করা হয়েছে তেমন যদি আমাদের 
হতো! 

খো! দুনিয়া লোভীরা কারুনের মত সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ষা করেছে। 

আর কারুনের সম্পদ তোমার কাছে প্রিয় না হলেও তাদের কাছে তো অবশ্যই 
প্রিয়। আর হঠাৎ করে কারুনের মত. সম্পদ ভাণ্ীর পেয়ে যাওয়া অসম্ভব না 
হলেও প্রায় অসম্ভব। তাহলে আমরা বলতে পারি, এখানে এমন একটি প্রিয় 
বিষয় কামনা করা হয়েছে যা লাভ করা অসম্ভব নয়; তবে প্রায় অসন্ভব। 

অসম্ভব কিংবা প্রায় অসম্ভব কোন প্রিয় বিষয় কামনা করাকে বালাপাতের 
পরিভাষায় (৮| বলে। 

এবার নীচের দুটি উদাহরণ লক্ষ কর- ্‌ 

৮১-০০০১৭০। এ+ িপ ৩০০ 5৬০০০ ও 

আমি ভালো নই, তবে ভালোদের ভালোবাসি, এ আশায় যে,) হয়ত 
আল্লাহ্‌ আমাকেও ভালো চরিত্র দান করবেন। 

_ দেখো, এখানে সততা লাভের আকাঙক্ষা করা হয়েছে, যা অবশ্যই সবার 
প্রিয় গুণ। আচ্ছা এটা লাভ করা কি অসন্ভব কিংবা প্রায় অসম্ভব? না বরং খুবই 
সম্ভব । আরেকটি উদাহরণ দেখ_- 


০4৬০ 12141 ০.০ 
খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ বিজয় দান করবেন। 


দেখো, এখানে বিজয় লাভের আকাঙক্ষা করা হয়েছে, যা লাভ করা অসম্ভব 
নয় বরং খুবই সম্ভব। 


+১৬। ৬1 3:০5) ৭ 
লাভ করা সম্ভব এমন: প্রিয় বিষয় কামনা করাকে বালাগাতের 
পরিভাষায় (৯১| বলে। ক 
০ এই একটি মাত্র অব্যয়কে এ এর ভাব প্রকাশ করার জন্য তৈরী 
করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ৯, এর জন্য 1] ও ৮.০ এ দুটি অব্যয় তৈরী করা 
হয়েছে । তবে ,)৯.:.)০) ও ১) এই তিনটি অব্যয়কেও ০] এর পরিবর্তে ৮৫ এর 
জন্য ধার করে ব্যবহার করা হয়। 
. ৬৯ -এর উদাহরণ দেখো, 
(88 25৮৮১059145 + ৪০০১৩৮৭০১৮০ এ 
হে সালমার “গৃহ ও গৃহাংগন” তোমাদেরকে সালাম । বলো দেখি, সুখের 
বিগত মুহূর্তগুলো কি আর ফিরে আসবে! 
এখানে 4৯ অব্যয়যোগে বিগতকাল ফিরে পাওয়ার আকাঙক্ষা করা হয়েছে” 
যা প্রিয় বিষয় হলেও অসন্ভব।. 
এই আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা 
৮৫ অর্থে 4 এর ব্যবহার তুমি পাবে নীচের কবিতায়- 
2৮435 ও ০ ০1 এত + ০৩ ০০ ০৯ 0০ 2951 
কল্পনাকেন্দ্রিক চিন্তায় কবি এখানে “কাতা" পাখীর কাছে তার ডানা দুটি 
ধার দেয়ার আবদার করছেন, সে ডানায় ভর করে তিনি প্রিয়জনের কাছে উড়ে 
যাবেন। দুটি বিষয়ই অসম্ভব, কিংবা প্রায় অসন্ভব। প্রথমটির ক্ষেত্রে ১ এবং 
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ০ ব্যবহৃত হয়েছে । মোটকথা ,)৯ ও ৯) অব্যয় দুটি এখানে 
তাদের মূল অর্থ ++! ও ৮ এর জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ৮৫ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
এ অর্থে » এর ব্যবহার নীচের আয়াতে দেখ 
১1৮৩৯০০৯০৭০ ২ ৯০১০৫ এ ১৪ ০৮০৭৯! এপ 63 
% ০০৩ ০০3১5 ৮ 
(নেতুস্থানীয়) অপরাধীরাই আমাদের পথন্রষ্ট করেছে। তাই এখন আমাদের 
শন সুফারিশকারী নেই । নেই কোন অন্তরংগ বন্ধু । হায় যদি আমাদের পুনঃ 


শ/ 25১1 1 9195] 
প্রত্যাবর্তন হতো তাহলে আমরা মুমিনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম । 
সমাজপতিদের অনুগমন করে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা জাহান্নামের 
আযাবে অসহ্য হয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙক্ষা করবে যাতে ইমান এনে 
নাজাত লাভ করতে পারে কিন্তু তারা নিজেরাই জানে যে, এ আকাঙক্ষা পূর্ণ 
হওয়া অসন্তব। 
লিানারোদাদর পংক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য । 


₹$ ৬ রে 252 41১3৬ ১) + 425 $ ১১ ৩৬5 

৮ এর অব্যয় ০ যেমন: অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি ,৫ এর অব্যয় ০. 
কখনো কখনো ৬৯০ অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন- 

৮:3০০। 04 5 এছ ও 2301 22 + এ ৫১ লে ৩ ও ৬. 
' এখানে কৰি দুটি কষ্টের কথা বলছেন, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-ও দূরত্ব এবং 
বিপদাপদের নৈকট্য । অতঃপর কবির আকাঙক্ষা হলো, প্রিয়জনের মিলন যদি 
নাও হয় অন্তত প্রিয়জনের মত দূরত্ব তার ও বিপদাপদের মাঝে যেন সৃষ্টি হয়। 
বলা বাহুল্য যে, এ আকাঙক্ষা বাস্তবায়িত হওয়া অসন্ভব কিছু নয়। সুতরাং আমরা 
বলতে পারি যে, ৯৮ এর জন্য কবি. এর অব্যয় ব্যবহার করেছেন। 
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1) এর আভিধানিক অর্থ হলো ডাক দেওয়া, পরিভাষায় 15 অর্থ কিছু 


বলার জন্য বিশেষ অব্যয়যোগে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করা । ,1. এর অব্যয় 
আটটি যথা, 


তারার 

এগুলো »০১। ফেয়েলের স্থুলবর্তা। সুতরাং যেটাকে আমরা ১, বলি সেটা 
মূলতঃ ৯০১। ফেয়েলের এ 4৯০ _ এখানে ১০ ও 4! ১৯ দুটোই উহ্য 
রয়েছে। তবে 451 ১০... যেহেতু বাক্যের প্রধান অংশ সেহেতু 451 ১... এর 
চিহ্ব স্বরূপ ৬১. কে ০591 7১০ এর উপর ,+ (বো স্থীর) করা হয়েছে 

এখানে আমরা 1১50 -,_»া -এর বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা 
করবো । নিকটবর্তী ৬১৬ এর জন্য 1 ও 1 অব্যয় দুটি ব্যবহৃত হয় । যেমন- 

৩২৫ ৪৭| 090] 0 ০৮17 পি ৪৬ এন ০৬৯০ তা 

অবশিষ্ট ছয়টি অব্যয় দূরবর্তাঁ ১৮ এর জন্য ব্যবহৃত হয় । তবে কোন 
কোন মতে 0 অব্যয়টি হলো *1,ও এর সাধারণ অব্যয় । অর্থাৎ নিকটবর্তী ও 
দূরবতী উভয় ১ এর জন্য তা ব্যবহৃত হয়। যেমন-_ 


৪ ৩0 ০৮০৩6০ 
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০০৯৪ 44595৮220৩৯ 4৪ উপ ত ১৮ 05 ঘা 
হে দূর দেশের বন্ধু! অথচ আমার হৃদয়ে তোমার সিংহাসন! তোমার প্রিয় 
মুখ দর্শনে আমার দু'চোখ জুড়াবে সে সময় কি হয়নি এখনো! 
অনুপ, (2 0৬ 01 5 ৬০ ৮২০৪ ০৮ + সর্ব 5 9৬1 ৮৬৯৭ ০১ ও 
হে প্রিয়জনদের বাসভূমি! দূর দেশে থেকেও তোমার মাঝেই বিচরণ করে 
যে বিরহী তার সালাম গ্রহণ করো । | 


বাদশাহর খিদমতে মুক্তির আবেদন জানিয়ে বলছেন- 


১৮৭| 25 5০0৮1 ০৮৯ ৮০০০ ৪৪০ এ৪০ 
১2১9] এস ওত ০৮০] 3 5 ৮৪০। €0৬৪। ৯৮৪ ৬০৯৪১ 


্. 22১] 51 92০80 
০০১ 4১৮০ | বলে কবি মুতানাববী বহু দূর থেকে বাদশাকে সম্বোধন করছেন। 
সুতরাং নিয়মানুসারে ২| ৮১ ব্যবহার করার কথা ছিলো । কিন্তু কবি তার 
পরিবর্তে ৮.:৮5111১1 ব্যবহার করেছেন। নিয়মের এই ব্যতিক্রম করার 
বালাগাতসম্মত্‌-কারণ কি? কারণ এই যে, মুতানাববী বোঝাতে চান, বাদশাহ 
তার এত প্রিয় যে, দূরে থেকেও তিনি তীর হৃদয়ের অতি নিকটে । আর হৃদয়গত 
নৈকট্যের সামনে স্থানগত দূরত্ব একেবারেই তুচ্ছ। 

নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা । কবি বহু দূর থেকে এ1)এ। ০৬ 
০০০০০০০০ 

2৫ ৮৯9 ৮০ কি + 1827 41১81 ০৬ নিবে? 

নোমানুল আরাকের হে অধিবাসী! বিশ্বাস করো তোমরা আমার হৃদয় 
মন্দিরের অধিবাসী । 

এবার নীচের উদাহরণগুলো দেখো- 

26০ ৬০৮০ ০$ 24০০ 550 + 23৫৪৯০১০০৮5 31 ৩১ এ 

হে আমার প্রতিপালক! সংখ্যায় আমার গোনাহ যদি অনেক বড় হয়ে থাকে 
তাহলে আমি তো জানি, তোমার ক্ষমাগডুণ আরো বড়। চা 

দেখো, আল্লাহ তা'আলা তো বান্দার অতি নিকটবর্তী । যেমন ইরশাদ 
হয়েছে_ 

ক ০2১9110৮ ০৭এ৭| ৮৮০ ০৭ 
আমি তার স্বন্ধশিরার অধিক নিকটবর্তী । 

সুতরাং আল্লাহকে নিকটবর্তী অব্যয়যোগে 1-ত করাই তো ছিল নিয়মসম্মত। 
কিন্তু কবি আবু নাওয়াস নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দূরবর্তী অব্যয় ৬ ব্যবহার 
করেছেন। কেন করেছেন? কারণ এই যে, ৬১ হচ্ছেন অত্যুচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী । আর এই মর্যাদাগত উচ্চতার প্রতি ইংগিত করার জন্যই কবি 
দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করেছেন। 

একারণেই চাকর যদি মনিবের নিকটে দাড়িয়ে ১ (এ বলে তাহলে 
বুঝতে হবে যে, মনিবের মর্যাদাগত দূরতৃকে সে স্থানগত দূরত্রে স্থলবর্তী ধরে 
নিয়েছে । তাই ৬-:১৪)/৪|১| এর পরিবর্তে ১*)। ৪১1 ব্যবহার করেছে। 

এবার নীচের কবিতাটি দেখো, কবি ফারাযদাক আপন পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠতু 


4১৯ এ! ৩২৮) 4) 
নিয়ে গর্ব করে এবং প্রতিদ্ন্্বী কবি জারীরের নিন্দা করে বলছেন- 


৮০৮০ 


০01 2 ০০ +১5 ০১: ৬ এ% 

এরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ । হে জারীর আমরা যখন মজলিসে বসি তখন 
তাদের কোন-তুলনা পেশ করো দেখি! 

এ কবিতা বলার সময় কবি জরীর কবি ফারাযদাকের নিকটেই ছিলেন । তা 
সত্বেও দূরবর্তী অব্যয় দ্বারা জারীরকে তিনি “1; করেছেন। কারণ ফারাযদাক 
থেকে ফারাযদাকের চেয়ে বহু নীচে তার অবস্থানি ৷ এই মর্যাদাগত নীচুতার প্রতি 
: ইর্গিত করার জন্য ফারাযদাক দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করেছেন। 

তোমার কাছে দীড়ানো কোন লোককে যদি তুমি ৮৫4 ১2115 2 এই 
মিয়া আমার থেকে দূরে সরো।) তাহলে আমরা বুঝবো যে, লোকটিকে তুমি 
মর্যাদার দিক থেকে অনেক নীচে মনে করেছো এবং এটাকে স্থানগত দূরত্তের 
স্থলবর্তী ধরে নিয়ে ₹-২০৪)1 ৪1১1 এর পরিবর্তে ,)| ৪১ ব্যবহার করেছো । 

এবার নীচের কবিতাটি দেখো- 

১০:৬০ ০ ০৮01 + ১০৮৮ ৮০1০৪০১১০০০ 1 
১৩9172০255৯ ৪৮০ ৮ শন এও 
1551১ ৮০০ ০201 ৮ 08 এগ] অর্ভ (এ ৮ 

দুনিয়াতে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছো এবং “তুলকালাম" করে জীবন শেষ 
করেছো শোন তুমি, 

“ফানা'র পিছনে ছুটে ছুটে নিজেকে “ফানা' করেছো এবং হারামে হালালে 
শুধু মাল জমা করেছো শোন তুমি, 
তার শেষ পরিণতি নয়? 

কবি আবুল আতাহিয়া তার কাছের লোকটিকে উপদেশ দিতে গিয়ে | 
অব্যয় ব্যবহার করেছেন। এভাবে তিনি বোঝাতে চান যে, আমার উপদেশের 
পাত্রটি গাফলতের মাঝে ডুবে আছে। সুতরাং কাছে থেকেও সে এত দূরে যে, 
ঙাকে ,1, করার জন্য দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করার দরকার । 


1 289] এ! 0:৮2) 
একই কারণে ঘ্ুমত্ত ব্যক্তিকেও দূরবর্তা অব্যয়যোগে নেদা করে বলা হয়- 
১৫) 20 হে 
মোটকথা, বিভিন্ন কারণে নিকটবতীকে দূরবর্তী ধরে নেয়া হয় এবং 
১০১৪) 51১1 এর পরিবর্তে »)। 21১1 ব্যবহার করে ০1১০ করা হয়। 
যেমন এ দিকে ইংগিত করা যে, ৮৮৬ এর মর্যাদা ৮$০ থেকে অনেক 
উপ্বরে কিংবা নীচে। অথবা এ দিকে ইংগিত করা যে, ১৮৬ গাফেল ও 
বেখবর অবস্থায় আছে, সুতরাং সে কাছে থেকেও যেন দূরে । 
আলোচনার শুরুতেই তুমি জেনেছো যে, “1 এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিশেষ 
অব্যয়যোগে ৮৮৬ এর মনোযোগ আকর্ষণ করা । কিন্তু অনেক সময় ৮1 কে 
এই মূল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে । বিচক্ষণ 
শ্রোতা কথার পূর্বাপর থেকে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে তা বুঝতে পারেন। 
১. নীচের কবিতাটি দেখো- 
4০1১ 8৯5 2805 256 + 1050 তি ০ 2251 
হে মন! তাওবার সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তখন (গাফলতের ঘোর 
থেকে) জেগে উঠো । আর এখন তো মাথার উপর বার্ধক্য এসেই পড়েছে। 


কবি এখানে ৬১1১৪ 1 বলে আপন অন্তরকে ডাক দিয়েছেন। অথচ অন্তর 
তো ডাক শোনার এবং সে ডাকে সাড়া দেওয়ার জিনিস নয় । সুতরাং “1, এর 
মূল অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং পুরো কবিতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 
বার্ধক্য এসে পড়ার পরও তাওবা না করার কারণে অন্তরকে অর্থাৎ নিজেকে 
তিনি তিরস্কার করছেন। অর্থাৎ আলোচ্য ,1 -এর উদ্দেশ্য হল ১৯) বা 
তিরস্কার । 

২. আবার দেখো, আরবের সুপ্রসিদ্ধ দানশীল ও বীর পুরুষ 5431) ০ ০** 
এর মৃত্যুতে শোকাহত কবি মা'আনের কবরকে ডাক দিয়ে বলছেন- 


০২০০৮ 501 এএ 0৬ ০ 3 + 2৮৪ ০০০1১ এ ০১০ ০ ১1 


হে মা'আনের কবর! কিভাবে তুমি তার দানশীলতাকে মাটি চাপা দিলে! 
অথচ জল-স্থল সবই তীর দানশীলতায় পূর্ণ ছিলো । 


কবি তো জানেন যে, কবর তার ডাক শুনতে পারে না। সুতরাং এ ডাকের 


25১01 | ০০০৪।। 1 
অর্থ কবরের মনোযোগ অপ করা নয়, বরং ৮+০| 5 ০১%। বা শোক ও 
বেদনা প্রকাশ করা। 
আরেকটি ফুককর'কবিতা দেখো, আধুনিক কালের কবি হাফিজ ইবরাহীম 
শুভ্র মুক্তোর মৃত সুন্দর এক ছোট্ট মেয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন এবং 
তাকে মুক্তো বলে ডাকছেন- 
১৬০0০ ৪ ইত এস 7. ৬১1১০ ৩-2% ৮১ ৪ 
হৈ চির সুন্দর মুক্তো! পিতার মুকুট থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। 
আর এখন তুমি জান্নাতের রিযওয়ান ফিরিশতার মুকুটে শোভা পাচ্ছো । 
বলাবাহুল্য যে, মৃত শিশুকে ৮১১ & বলে ডাক দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শোক 
প্রকাশ। | 
আবার দেখো, হারানো প্রিরজনের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ী-ঘরকে -1০ করে 
কৰি চিত্তের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন- 
০৫5 72541955852 + ৬০2 ৮45০৫)৬ ছা 
হে সালমার বাস্তুভিটা! কোথায় তোমার সালমা! তাকে হারিয়েই তো আজ 
তার জন্য আর তোমার জন্য কেঁদে অশ্রু ঝরাই। 
অন্য দিকে দেখো, কবি ইমরাউল কায়স বিনিদ্র রাতের দীর্ঘতায় অধৈর্য 
রিনি 
পারবি কিরন 
তুমি বললে 4৫৮৮৭ 
এখানে “1.3 দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা সে তো 
তোমার দিকেই আসছে। বরং উদ্োশ্য হলো জুলুমের ফরিয়াদ করার ব্যাপারে 
তাকে উদ্বুদ্ধ করা । বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে “1১5! বা প্ররোচনাদান। 
তাছাড়া ০2) & বলে আকাঙক্ষা প্রকাশ কর! হয় এবং ০+:. ৬ বলে 
আফসোস প্রকাশ করা হয় । কোরআন শরীফে এগুলোর বহু নযীর রয়েছে। 


4 2895) 11 9190 
০১ 2০১৬ 
2101 0511955316৯ ০5 
: ৯১/০০০ 2৯০ ১০০০ ৮৮১ ০৩৪] 4550 24৮ ১৯ ০5০] 
০711 8১৫৮৮415782 
, ০০০ ০৮০ 5৮০) এ] ১৮৮৪৬ 
4 5] ১. 214 ৮০৫৩ ৬১১৪ ১২৭০। 2 2৮৮91 07:45 ও 
৮৩1 ০০ পচ ও ৬4|। ৬ 7০০ 
পে! ৮৮০১০ ০৮০। ৮১৭৫ ১০৫ ১৮০ 209৮ ৪) 095 ৪ ও 
015-24 পাতি 1 জীতিটি | 54625118 
: 2৮ 2৯ 6 তা ৮ ৮8055 নি 
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25১0] এ 9৮৮) ৬০ 


৫) ৮৯) 


তুমি নিশ্চয় জানো যে, জুমলার প্রধান অংশ হলো দু'টি; ১ ও 
১5]| ১০৮ এ ছাড়া প্রাসংগিক কিছু অংশ থাকতে পারে। যেমন- 
এ ১৯০৪০ ,০৪৪ ০৯৯ ০00৯ ইত্যাদি । এ কথাও তুমি জানো যে, জুমলার 
প্রতিটি অংশই অর্থপূর্ণ । অর্থাৎ প্রতিটি অংশ একটি অর্থ বহন করে এবং উক্ত 
অর্থ শ্রোতাকে অবহিত করা মুতাকাল্পিমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । সুতরাং জুমলার 
প্রতিটি অংশ উল্লেখ করাই হলো স্বাভাবিক নিয়ম, যাতে প্রতিটি অংশ ₹.৮ 
এর সামনে উদ্দিষ্ট অর্থ তুলে ধরতে পারে। 


পক্ষান্তরে যদি জুমলার কোন অংশ এমন হয় যে, অনুক্ত থাকা অবস্থায়ও 
শ্রোতা কালামের পূর্বাপর আলামত দ্বারা তা বুঝে নিতে পারে তখন জুমলার 
উক্ত অংশকে অনুক্ত রাখারও অবকাশ রয়েছে। মোটকথা, ৬০, বা অর্থের বাহক 
হিসাবে লফযটিকে ৮5১ করতে পারো, আবার আলামত বিদ্যমান থাকার কারণে 
৮৪০ করতে পারো। 

এখন প্রশ্ন হলো, ৮১ ৩.১ এ দু'টো পথ খোলা থাকা অবস্থায় একজন 
4 এর করণীয় কি? তিনি কি অবকাশ আছে বলে ইচ্ছে মত ১ বা ৪২ 
করতে পারেন; অর্থাৎ বিনা কারণে ৮১ ও ০৯ এর কোন একটিকে অগ্রাধিকার 
দিতে পারেন? 


এ সম্পর্কে বালাগাতশান্ত্ব বিশারদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ১১ ও ১০ এর 
নিজস্ব কিছু ক্ষেত্র রয়েছে এবং একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদানের 
বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় সেগুলোকে ০421 ৮০1১১ ও 
-)১4| (৮51১ বলা হয় । সুতরাং একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদানের 
জন্য উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করতে হবে । অন্যথায় বিনা কারণে কোন শব্দের 
উল্লেখ যেমন গোটা বাক্যের বালাগাতগত মান ক্ষুণ্ন করবে তেমনি বিনা কারণে 
কোন শব্দের অনুল্েখও বাক্যের অংগহানি করবে । 


$৭ 259) 01 3৮৮) 

প্রথমে আমরা ১155১ উল্লেখ করবো । 

১.১ এর প্রথম কারণ হলো বিষয়টিকে শ্রোতার সামনে অধিকতর স্পষ্ট 
করা এবং অধিক্তর সুসাব্যস্ত করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়- 
০৮813 ?৮59| 85) 

উদ্বাহরণ স্বরূপ নীচের আয়াতটি দেখো, নিক জরা পে 

& নও 

* ১৯০এ৭। ৯ 400 3 ৮6৯১ ০০১৬ ০ 4409 
মুত্তাকীদের জন্য দু'টি বাক্যে দু'টি বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে 
তাদের জন্য হেদায়াতপ্রাপ্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে তাদের জন্য 
আখেরাতের সফলতা লাভ সাব্যস্ত করা হয়েছে। চিন্তা করে দেখো, দ্বিতীয় 
বাক্যের ৪! . তথা 44১1 এই ইসমুল ইশারাটি উল্লেখ না করে ১৯০২ 
-কে পূর্ববর্তী 41 ১. এর সাথে যুক্ত করে দিলেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো। কিন্তু 
॥১]1 এ কে পুনরুক্ত করে দু”টি স্বতন্ত্র বাক্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার 
অন্তরে বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত করা এবং এ কথা বোঝানো যে, 
যাদের জন্য হেদায়াত সাব্যস্ত হয়েছে তাদেরই জন্য সফলতাও সাব্যস্ত হয়েছে। 

৪৮5819125265775727725055 

উপরোক্ত বাক্যের দ্বিতীয় 1.০ সম্পর্কেও একই কথা । 

২. অনেক সময় ৮০ আশংকা করেন যে, 2-০ বা আলামতের ভিত্তিতে 
লফযটিকে হযফ করা হলে শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থটি উদ্ধার করতে পারবে না। 
কেননা উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইংগিতকারী 2, বা আলামতটি দুর্বল কিংবা 
শ্রোতার (4$ বা অনুধাবন ক্ষমতাই ুর্বল। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 
বলে- ০4৮01৮45 ০৮৪ 4 ৪2৮৩ 25 2258৬ 28215 - এটা হলো 
০৯ এর দ্বিতীয় কারণ । 

যেমন ধরো, বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে খালেদের আলোচনা হয়েছে কিংবা এইমাত্র 
আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার পরে অন্য কারো প্রসংগও আলোচিত হয়েছে। 
এমতাবস্থায় তুমি ১৬ নামটি উল্লেখ না করে তার সম্পর্কে বলতে পারো (**) 
১:১-এ। _ কেননা পূর্ববর্তী আলোচনা হচ্ছে কারীনা, যা প্রমাণ করে যে, তুমি 
খালেদ সম্পর্কেই বলতে চাচ্ছো। কিন্তু তোমার আশংকা হচ্ছে যে, মাঝখানে 
সময়ের বেশ ব্যবধান হওয়ার কারণে কিংবা অন্যের প্রসংগ আলোচিত হওয়ার 


253191 511 27211. ৬ 
কারণে শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ত হৃদয়ংগম করতে পারবে না। ফলে 7০৪ এর 
উপর আস্থা না করে তুমি নাম উল্লেখ করে বললে- ০1০ ১)৬ 

৩.অনেক সময় শ্রোতার বোধ ও বুদ্ধির সল্পতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য 
সুস্পষ্ট 2: বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও লফযকে ১০ না করে »১ করা হয়। 
যেমন, কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করল, ৮ ০৪1১৬ - উত্তরে তুমি শুধু 3 
|) বলতে পারো । কেননা প্রশ্নে বিদ্যমান ১০ শব্দটি প্রমাণ করছে যে, 00 
এর 42! ১০ বা ফায়েল £৮০ হবে। কিন্তু এমন সুস্পষ্ট কারীনা বিদ্যমান 
থাকা সত্ত্বেও তুমি যদি 1; ৯০ 05 বলো তাহলে আমরা বুঝবো যে, ২৮৬০ 
কে তুমি এতটা সল্পবুদ্ধি মনে করছো যে, সুস্পষ্ট 2৪ থাকা সত্বেও 41 4০ 
উল্লেখ নাকরলে সে তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। | 

তদ্রুপ এ-০৮ ০* এ প্রশ্নের উত্তরে ৮.১ +:০ 481 4-০ ১৮ বলাই যথেষ্ট 
ছিলো কিন্তু তুমি »._... উল্লেখ করে যদি :: ৮.১ 4:1০ 401 এ-০ ২৮ বলো 
তাহলে আমরা বুঝবো যে, তুমি প্রশ্নকারীর নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ করছো । 
কেননা এমন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন করা নির্বদ্ধিতারই পরিচায়ক । তাই তুমি 
যেন ধরে নিয়েছো যে, সুস্পষ্ট 2১5 থাকা সত্তেও এ... উল্লেখ না করলে বেচারা 
হরত বুঝতেই পারবে না। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 5845 ০5521 
০--। বলে। 

৪. ০১ এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, বড়ত্ব ও মর্যাদা কিংবা হীনতা ও 
তুচ্ছতা প্রকাশ করা । যেমন, 2১1০১ ১ প্রশ্নের উত্তরে তুমি বললে, €৯১ ৫. 
3৯০1 5301 কিংবা 25৮41 550) ৮৪১ ৮৭ 

প্রথম উত্তরে ১৯.০-)| 4505 উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ৮৫০ বা মর্যাদা 
প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় উত্তরে *১৫1 +:5]| উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো ০১৪ 
বা তুচ্ছতা প্রকাশ করা । 

৫. ৮১ এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো বিস্ময় বা বিসুগ্ধতা প্রকাশ করা। এটা 
সাধারণতঃ অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন তুমি 
বললে-_ 81 22861 5 - অথচ আলীর আলোচনা আগে থেকেই 
চলে আসছিল । সুতরাং ৬: ০ কথাটা উল্লেখ না করলেও চলতো । কিন্তু 
তুমি বিম্ময় প্রকাশ করার জন্য তা উন্লেখ করেছ। কেননা বিষয়টি আসলেই 
বিশ্ময়যোগ্য । 


$/ 25১৩1 41 2৮8 

৬. ১/5$ এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, বিষয়টিকে শ্রোতার সামনে সপ্রমাণ 
করে রাখা, যাতে পরে€স অস্বীকার করতে না পারে। যেমন বিচারক সাক্ষীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, 045৬০০০১, - আর সাক্ষী শুধু (১ কিংবা ০0 
না বলে বললো 244::০| 1১৯ ১২১ _ উদ্দেশ্য হলো:শ্রোতা যেন এ কথা 
না বলে.যে, তুমি তো যায়েদের নাম বলনি। অথবা অন্য যায়েদের কথা 
বলেছো । বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে (৮... 44: 3৮-:54| বলে। 

৭. ১১ এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল কথাকে দীর্ঘায়িত করা । এটা সাধারণতঃ 
প্রিয়জনের সাথে কিংবা গুরুতৃপূর্ণ ব্যক্তির সাথে আলাপকালে হয়ে থাকে । এর 
একটি সুন্দর উদাহরণ হলো, আল্লাহ পাকের সংগে হযরত মুসা (আঃ)- 2০ 

ধগে আলাপ । আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, ৮.৬ ৫:৯৮ ৮৯ ৯- 
উত্তরে (০০ বলাই যথেষ্ট ছিল। ০ 

৮০৪ বললেন । শুধু তাই নয়, লাঠির গুণগানও বলা শুরু করে দিলেন- 
১ &৮?, 2৪০৫ 
১৮০০ ০৩ ৩2০৯৯ 5 ৮৪০ ৬ 

কিন্তু মুসা (আঃ)-এর পরিমিতিবোধ লক্ষ করো; ১৮1 ৬+১০ ৮০ এ) বলে 
তিনি কথা সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন । কেননা, অতিদীর্ঘ কথন আদবের খেলাফ 
বিধায় তা বালাগাতের উচ্চস্তর থেকে নীচে নেমে যেতো । 

৮.5 এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রিয় শব্দের উচ্চারণ দ্বারা সুখ ও আনন্দ 
ইনি রা রা 

পারছি ১৮ ০৮5.-41 টির লে ১ 
নয়। 

এবার আমরা 355 ও )15 এর কতিপয় সাধারণ উদাহরণ প্রয়োজনীয় 
পর্যালোচনাসহ পেশ করছি। 
প্রথম উদাহরণ £ 

৩১৫ ০০১ ৫ ০-55১৭০ ৬ 58 পি 1১০ ৩৮৪০ ৬35 ৬৩ 

কোন মানুষ জানে না, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন মানুষ 
জানে না কোন্‌ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে । 

এখানে দ্বিতীয়বার ১-5 (০ £ না বলে ৩৬৫ ৬৮১ 4 3 5 বলাই যথেষ্ট 


22১1 এ! 3:৮০) রন 
ছিলো । কিন্তু 5: (এর উন্লেখের মাধ্যমে দুটি স্বতন্র বাক্য সৃষ্টি করা 
হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উভয় বাক্য স্বতন্ত্র উপদেশ ও নীতি কথা রূপে 
ব্যবহার করা যাবে, যা $১-. ৮ এর উল্লেখ না. করা অবস্থায় সম্ভব হত না। 
সুতরাং ,১এর মাধ্যমে আয়াতটির বালাগাতগত সৌন্দর্য ও উপযোগিতা 
বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
দ্বিতীয় উদাহরণ £ 

৫ 5-576৩2815] + %৪০১৮৫0৬] 06 ২৪3 
(2121 1% 9১11 03 + 055101০১005 
০৬2০4০১1001 টি +:001%185800 03 
221) 5৭1 05 + ৮৯5,194) টাও 
প ৬ রর 14 ০০ ্ € 
:25191 95231 03 +0548115 ৫৯:৬০ 015 
7 ৮৫ ০০০৫ ৮:2০ + ভিডি 55:2512555 
গোত্রবর্গের উন্ুক্ত প্রান্তরে আমরা যখন গন্থুজ সদৃশ তাবু টানাই তখন 
সবাই স্বীকার করে যে, স্বেচ্ছায় আমরা আহার দান করি । আবার লড়াইয়ের 
মুখোমুখি হলে আমরা ধ্বংস করি। যখন ইচ্ছা আমরা বাধা দান করি । যেখানে 
ইচ্ছা আমরা অবস্থান করি । (আমাদের ইচ্ছাকে অসম্মান করার দুঃসাহস কারো 
নেই।) অসস্তৃষ্ট হলে (অতি বড় মানুষের দানও) আমরা বর্জন করি । আবার 
সন্তুষ্ট হলে (সাধারণ মানুষের উপহারও) আমরা গ্রহণ করি । আমাদের আনুগত্য 
করা হলে আমরা (তোদের) রক্ষা করি। কিন্তু অবাধ্য হলে আমরা দৃঢ়ভাবে রুখে 
দাড়াই। যখন আমরা জলাশয়ে নামি তখন স্বচ্ছ পানি পান করি, আর অন্যরা 
পান করে কাদা পানি। 


সুবিখ্যাত “ঝুলন্ত গীতিকায়' নিজের ও স্বগোত্রের আত্মগর্ব প্রচার করতে গিয়ে 
প্রতিটি গুণ ও কীর্তির সঙ্গে. এই এ]... টি পুনরক্ত করেছেন । অথচ ৮১1 
এর পুনরুক্তির পরিবর্তে সবকটি গুণ ও কীর্তিকে -&০ করলেই হতো । কিন্তু 
প্রতিটি গুণ ও কীর্তিকে আলাদা বাক্যে উপস্থাপন দ্বারা শ্রোতার অন্তরে কবির 
কীর্তিগাথা যেভাবে রেখাপাত করবে এবং বারংবার উচ্চারিত 01 যে আত্মগৌরব 
প্রকাশ করবে তা কিন্তু হারিয়ে যেতো । ও 


/. 7533] ৪1 ১) 


গাযওয়াতুল হোনায়নে এ কারণেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছিলেন- 


তৃতীয় উদাহরণ 
৯৬৮ ০০ ০০৪০ ক গেতও 5 ৯০০০ ৬৮৮ 29৬ 
আমার মহান বন্ধুরা সকলেই সাদুস গোত্র বহির্ভূত । সাদূস গোত্রে আমার 
কোন বন্ধু নেই, 
0981 8:1৮ 55 + ৮১০০০ এ অগা | 
তুমি-যদি সাদূস গোত্রে (মেহমান হওয়ার জন্য) সওয়ারি নামাও, তাহলে 
বুঝে নাও যে, নিজেকে তুমি অপদস্থের স্থলে নামালে। 
১৭ 29 0 9৮০ + 45 85551851558 
সাদৃসগোত্র ভাল করেই জানে যে, ইতরতার সুউচ্চ মিনার রয়েছে তাদের 
মাঝে । 
এও ০০০৮৮ ৩৬, + ১৮১৪০ ৫০৯৮ ও 
সাদূস এত কৃপণ যে, প্রাচূর্যের সময়ও কিছু দান করে না। সাদূস এমনই 
ভীরু ও দুর্বল যে, অভাবের সময়ও শক্রর থাবা থেকে) যা কিছু সামান্য সম্পদ 
তা রক্ষা করতে পারে না। 
কবি জারীরের এ নিন্দা কবিতাটি দেখো । ১১ শব্দটির বারংবার 
উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাদৃস গোত্রের প্রতিটি দোষ আলাদা আলাদাভাবে তুলে 
ধরা এবং প্রতিটি পংক্তিকে একেকটি 'নিন্দা-তীর” রূপে সাদূস গোত্রের দিকে 
ছুঁড়ে দেওয়া যাতে তাদের প্রতিটি দোষ মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র খ্যাতি লাভ করে। 
বলাবাহুল্য যে, পূর্ববর্তী উদাহরণে 01 বাদ দিয়ে শুধু গুণগুলো উল্লেখ করলে এবং 
বর্তমান উদাহরণে গোত্রের নাম বাদ দিয়ে শুধু দোষগুলো উল্লেখ করলে প্রতিটি 
দোষ বা গুণ স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করতে পারতো না। 


চতুর্থ উদাহরণ 

০০০০1 ০৭৯ 65257517157271065151 2 
১ ৬০৪০৮ ৫ 25176 5৮6৯৩ 1৮:১4 ১54১ ৮১৭ 
24581257555 22 ০ নিও 
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বিভিন্ন জনপদের্‌অধিবাসীরা যদি ঈমান গ্রহণ করতো এবং তাকওয়া 
অবলম্বন করতো তাহলে তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ খুলে 
দিতাম । কিন্তু তারা আমার অহীকে) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। তাই তাদের 
কৃতকর্মের কারণে তাদেকে পাকড়াও করলাম । আচ্ছা, জনপদের অধিবাসীরা কি 
এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রে তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আমার “পরাক্রম' 
তাদের উপর আপতিত হবে কিংবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত 
হয়ে গেছে যে, পূর্বাহ্ন তাদের ক্রীড়ারত অবস্থায় আমার পরাক্রম তাদের উপর 
আপতিত হবে । আচ্ছা, তারা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। 
আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে তো ক্ষততিগ্রস্তরাই শুধু নিশ্চিন্ত হতে পারে! 


এখানে আল্লাহ তা“আলা বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী কাফিরদের অন্তরে 
তার আযাব গজব সম্পর্কে ভীতি সঞ্চার করতে চেয়েছেন, যা দিনে বা রাত্রে যে 
কোন সময় আচমকা তাদের উপর নেমে আসতে পারে । তাই ০ (তোরা কি 
নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে) অংশটিকে সতর্কবাণী রূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছিলো 
স্থান-কাল-পাত্রের দাবী । যেমন ঘুমন্ত ও গাফেল ব্যক্তিদেরকে লাগাতার 
বিপদঘন্টি বাজিয়ে সতর্ক করা হয়; তেমনি ৬ অংশটিকে বারংবার 
উচ্চারণের মাধ্যমে বেখবর কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, 
১০ অংশটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়া সতকঁকিরণের উদ্দেশ্য অর্জিত হতো না, 
যদিও অনুক্ত অবস্থায়ও তা বোঝা সম্ভব ছিলো। 
পঞ্চম উদাহরণ 


নজদের অধিবাসিনী খানসা, তোমাধির বিন আমর ছিলেন মোযার গোত্রের 
বনী সোলায়ম শাখার মেয়ে । আরবের শ্রেষ্ঠ এই মহিলা কবি জাহেলী ও 
ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছিলেন। বনী সোলায়মের প্রতিনিধিদলের সংগে তিনিও 
নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিলেন ৷ কবি খানসা 
তার বৈমাত্রেয় ভাই ছাখার নিহত হওয়ার পর যে মর্মম্পশী শোকগাথা রচনা 
করেছিলেন মূলতঃ সেটাই আরবী কাব্য-জগতে তাকে অমর করে রেখেছে। 
নমুনা দেখো- 

5] ৮৯০০৪ শা + 1553) ১৮০০ 
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পোড়া চোখ, অঝোরে অশ্রু ঝরাও। জমাট বেঁধে থেকো না। দানবীর: 

“ছাখার' এর শোকে কাদবে নাঃ! 7 

কাদবে না! ি 

দেখো, ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান কবি-হৃদয় স্বতঃস্ুর্তভাবেই যেন ১৮৮৪ ৭ 
বলে:রারবার -দু' চোখের প্রতি অশ্রু ঝরানোর মিনতি জানাচ্ছে। যদিও প্রথম 

পংক্তিটিই উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়া 
ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেতো না এবং শোকচ্ছাসেরও উপশম 
হতোনা। 

পরবতীতে দেখো, একই কারণে ৬৮ (%-॥ 3 বলে বার বার ভিনি 
ডানার 

রা 
গুণ-কীর্তি। 

ফাদো হে খানসা নিভীঁক ও সাহসী ভ্রাতার শোকে কাদো। 

241552508৮৬ 5 + 2155051589৬ জিও 

এতীম সন্তান ও তাদের বিধবা মায়ের কথা স্মরণ করে কাদো হে খানসা, 
ভ্রাতুশোকে কাদো। আর কীদো তার প্রতিবেশী ও অতিথি-সেবার কথা স্মরণ 
করে। 

দেখো, এখানে এ৬ (৮4| ১ অংশটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়াই কবি তার 
নিহত ভাইয়ের গুণ-কীর্তিগুলো তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিলো 
ভ্রাত্হারা বোনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের দাবী । কবি তার সবটুকু কাব্য প্রতিভা 
উজাড় করে সে দাবীই পূর্ণ করেছেন। 
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বালাগাতের উচ্চরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে কখনো কখনো জুমলার 
কোন কোন অংশকে উচ্চারণের চেয়ে অনুক্ত রাখাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, 
যাতে ৮৮৮, তার নিজস্ব বোধ ও বিচক্ষণতা দ্বারা কিংবা বাক্যের পূর্বাপর 2:১৪ 
দ্বারা তা হদয়ংগম করার স্বাদ লাভ করতে পারে । 


বলাবাহুল্য যে, কখনো কখনো অনুক্তিতে বক্তব্যের যে সৌন্দর্য ও আবেদন 
সৃষ্টি হয় উক্তিতে তা একেবারেই মাঠে মারা যায় এবং বালাগাত-গুণ বিনষ্ট হয়ে 
যায়। 


এ জন্যই বালাগাতশাস্ত্রের পথিকৃত ইমাম আবৃদুল কাহির জুরজানী ।)_/3১ 
১৩531 গ্রন্থে বলেছেন, ভাবের অনুচ্চারিতপ্রকাশব অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। যাদুর 
মতই যেন এর প্রভাব । ভাব প্রকাশের জন্য অনুচ্চারণ অনেক সময় উচ্চারণের 
চেয়ে অর্থময় হয়ে উঠে এবং শব্দের চেয়ে নৈশব্দ অনেক বেশী আবেদনপূর্ণ হয়ে 
উঠে। 


১৪5৯|| এ। 1 

০54 ০1১১ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা ০ এর প্রকার সম্পর্কে 
'কিছুটা ধারণা তোমাকে দিতে চাই । ৯ মোটামুটি চার প্রকার- 

প্রথমতঃ শব্দাংশ ৯ করা । যেমন, 20 | থেকে ৮০ | _ এটাকে 
তারখীম বলে। এর উদ্দেশ্য হলো ১, এর প্রতি আদর প্রকাশ করা কিংবা 
শব্দসংকোচন করা কিংবা শব্দের উচ্চারণ সহজ করা ইত্যাদি । 

অবশ্য পুরো «এ! ১.০ হযফ করেও ৮৯০৮ করা হয়। যেমন, | ১৬০ & 
থেকে ১০৮ 5 

৬১০ এর «এ! ৪৮০ রূপে ব্যবহৃত ৮5-| & কে হযফ করা হয়। যেমন_ 
১50 2122 01550 

তদ্ধুপ *1১ ৯ এবং ১০ এর “1! 3০০০ রূপে ব্যবহৃত (৮০) কে 
এক সাথে হযফ করা হয়। যেমন, 241 ০০ (০ ২০ ৪) ০21 ১ 

তদ্রুপ সাধারণভাবেও 11511 কে হযফ করা হয়। যেমন_ 

(৮.০ 9 ০553 1) ০05 ১৬ ৮০৪৩ ৮৫৭৬৬ 
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দ্বিতীয়তঃ জুমলার অংশ হযফ করা । যথা +... বা 44! ১. হযফ করা, 
কিংবা উভয়টিকে হযফওকরে অন্য কোন অংশকে তার স্থলবতীঁ করা । যেমন-_ 
১) ( এখানে এ ও 4০) উহ্য রয়েছে এবং ৮141 ৯৮ কে তার স্থলবতীঁ 
করা হয়েছে ।ত্রদুপ ।৯৪০ মাছদারকে ৮&০| এর স্থলবর্তা করা হয়েছে। 

অনুক্ধপভাবে ০১৯৯০ ৪৮১১০7০54৮০ ৪25৫ ৯ জাতীয় জুমলার অন্যান্য 
অপ্রধীন অংশকেও জুমলা থেকে হযফ করা হয় । (তবে ০১১০ অংশটি চিহ্কিত 
করার মত ক্ারীনা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক 1) 

তৃতীয়তঃ পূর্ণ একটি জুমলা হয়ফ করা । যেমন, *..এ| 21৯ কে হযফ 
বরা! উদাহ্রা যা, 
৫০১29০1৮৫৬৩ 71444014013 29058 ঠা ১০৪3 
(০০ 40) ৫ 5). 2৮ 9125 ছেল 06458110510 
দেখছি না কেন? নাকি সে গায়েব হল। (আল্লাহর কসম) অবশ্যই তাকে কঠোর 


শাস্তি দেবো কিংবা অবশ্যই তাকে জবাই করবো অথবা অবশ্যই সে আমার 
সমীপে উপযুক্ত কারণ উপস্থিত করবে । 


কিংবা (1 ৮১৯ হযফ করা । যেমন- 
৪১2115৯৮৮০১ ০৮৮৪৭ ১৯ (৮36০455215৯ চা 
76191 ০2১৩ 08 - (৮422৮৬৫, 42351 ্ রি ০৮৩ * ৪০ 


শপথ সেই ফিরেশতাকুলের যারা (দেহের অভ্যন্তরে) ডুব দিয়ে আত্মাকে 
উৎপাটন করে এবং শপথ তাদের যারা আত্মার বাধন খুলে দেয় মৃদুভাবে এবং 
শপথ তাদের যারা দ্রুত সন্তরণ করে এবং শপথ তাদের যারা অগ্রসর হয় 
ক্ষিপ্রবেগে এবং শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে (অবশ্যই আমি মানব 
সম্প্রদাকে পুনরুথিত করবো এবং তাদের হিসাব নেবো) যেদিন প্রকম্পিত 
করবে প্রকম্পিতকারী । 


কিংবা +০)। ১৯৯ হযফ করা | যেমন-_ 


১2 ২ তা টি 6 টে টক শি ৬. ৮ ৮ পপ ৮? ০ 
৬1) ০5] এ পি 91 ০০১ 4 ০১৪ 5 ০ এ ০০ ০৮5০0195 


রি +১৬)। এ. ০২০০৪) 
(১৩৮০ ০৪10175115৯ 36৫ 
যদি কোন কোরআন এমন হতো যা দ্বারা পাহাড় টলানো যায় কিংবা ভূমি 
খপ্ডিত করা যায়কিংবা মৃতকে সবাক করা যায় তেবে মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ 
এই কোরআনই হতো তা)। 
কিংবা ৮,71৯ হযফ করা । যেমন- 


সা ১ ও) ০১৬০৩ ০৫7৮১ ৮৯০ 9197 ০22 3৯৮: 
; (৯০৫৫ এ ০০৮৮০ 300 ৮০০ লে 555৯1 ০০১৪৭ 
চতুর্থতঃ একাধিক জুমলা হযফ করা । কোরআন শরীফে এর বহু উদাহরণ 
রয়েছে । যেমন- 
০০০১ ০11 ৮৯৮০১৪ ভা) 3৮450] (2০955 ০০৮ 985১8 
(7515101851018756 
০এ৯,২)। ১514১ 

এবার আমরা 41 .০০।১১ সম্পর্কে আলোচনা করবো। 

১। হযফের একটি উদ্দেশ্য হল ৮.৮ ছাড়া অন্যদের থেকে বিষয়টি 
গোপন রাখা । যেমন অনেকের মাঝে বসে থাকা ৮৮৬ কে উদ্দেশ্য করে তুমি 
বললে- (১৮:4০ 49) 0০১ অনুপ (9.০ 2051 ০০৪ ৬) ৩০, 
অবশ্য এটা তখনই হতে পারে যখন বিষয়টি সম্পর্কে ৮৬ এর পূর্বধারণা 
থাকবে । 

২। অনেক সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কোন বক্তব্য অস্বীকার করতে হয়। 
যেমন ধরো, মাজেদের কথা আলোচনা হচ্ছিল, তুমি তার সম্পর্কে বলে উঠলে_ 
৮৮৬ ?: _ মাজেদ যখন চেপে ধরলো যে, তুমি আমাকে গালি দিলে কেন? 
এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তুমি বলতে পারো যে, আমি কি তোমার 
কথা বলেছি? তখন ব্যাপারটা সবাই বুঝলেও আইনতঃ তোমাকে আর কিছুই 
বলার থাকবে না। 

মোটকথা, 21৬৯ এর কোন অংশকে ৯ করার দ্বিতীয় কারণ হলো 
প্রয়োজনে অস্বীকার করার সুযোগ রাখা । 
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৩। ৮ করার আরেকটি, কারণ হলো এদিকে ইংগিত করা যে, যা হযফ 
করা হয়েছে তা সুনির্ধারিত । অর্থাৎ সকলেরই জানা আছে, সুতরাং উল্লেখ করা 
নিরর্থক। এই ইংখিত বাস্তবানুগ হতে পারে। অর্থাৎ বাস্তবিকই বিষয়টি 
সুনির্ধারিত এবং সকলের জানা । কিংবা এটা নিছক তোমার নিজস্ব দাবী হতে 
পারে । যেমন তুমি বললে- 55505 ৬ এখানে 4)। শব্দটিকে ০ করে তুমি 
এদিকে ইংগিত করছো যে, «1 ১... সুনির্ধারিত এবং সকলের জানা । তোমার 
এ ইংগিত বাস্তবানুগ । আবার 'ধরো, নিজের বন্ধুর প্রশংসা করে তুমি বললে- 
১০৯1 ১৬) এখানে ৪১০ শব্দটি ০: করে তুমি এদিকে ১.1 করতে 
চাচ্ছো যে, বিষয়টি তো সুনির্ধারিত। সকলেই জানে যে, ,০৪-০ ছাড়া আর কেউ 
হতে পারে না। আসলে কিন্তু সকলের জানা থাকাটা অনিবার্ধ নয়, এটা নিছক 
তোমার দাবী । 


৪ । হযফ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার বোধক্ষমতা আছে কি না 
তা পরীক্ষা করা কিংবা কি পরিমাণ বোধক্ষমতা আছে তা পরীক্ষা করা । যেমন- 
তুমি চাদ সম্পর্কে বললে- 

১8058062851 ২. ৮51৯৫) ১২5 20৮1১ ০ 

প্রথম বাক্যটির অর্থ হলো চাদের আলো সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত । এটা 
সকলেরই জানা কথা । সুতরাং ন্যুনতম বোধক্ষমতা যার আছে সেই বুঝতে 
পারবে যে, এখানে ».)| শব্দটি উহ্য রয়েছে । কেননা, এখানে 2১5 স্পষ্ট। 

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো, সে তারকামালার মধ্যমণি । এটি 
একটি অলংকারপূর্ণ উপমা । অর্থাৎ ছোট ছোট মুক্তো দিয়ে তৈরী গলার হারের 
মধ্যস্থলে যেমন একটি বড় মুক্তো যুক্ত করা হয় তেমনি আকাশের তারকা দ্বারা 
যদি একটি মালা তৈরী করা হয় তাহলে চাদ হবে সেই তারকামালার মধ্যমণি । 
এই উপমা উপলব্ধি করা এবং »» দ্বারা যে এখানে চাদ বোঝানো হয়েছে তা 
বুঝতৈ পার' সাধারণ বোধক্ষমতাসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং যথেষ্ট 

বোধক্ষমতা ও অলংকার জ্ঞানের প্রয়োজন | কেননা 24) এখানে অস্পষ্ট । 


সুতরাং প্রথম বাক্যটিতে ১৯৪ অনুক্ত রাখার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার ন্যুনতম 
বোধক্ষমতা পরীক্ষা করা, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার 
বোধক্ষমতার সৃক্ষ্সতা ও পরিমাণ পরীক্ষা করা । 


৫ সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশংকায় কথা সংক্ষেপ করার জন্য বাক্যের 


/৬ 2১১5] 1 9:৮| 

অংশবিশেষ ১০০ করা হয় যেমন একটি হরিণ দেখে শিকারীকে সতর্ক করার 
জন্য তৃমি 8175 1৯ না বলে শুধু 0155 বললে । কেননা তুমি আশংকা করছো যে, 
১» বলতে বলতে.হয়ত হরিণ চোখের আড়ালে চলে যাবে । 

তদ্রুপ পড়ো পড়ো দেয়ালের নীচে দীড়িয়ে থাকা লোককে সতর্ক করার জন্য 
তুমি বলুলে, 0১ _ এখানে তুমি %! বা এ (ফেয়েল ও ফায়েলসহ) অনুক্ত 
রেখেছো। কেননা তোমার আশংকা এই যে, পুরো কথা বলার আগেই হয়ত 
দেয়াল পড়ে যাবে; ফলে লোকটি সতর্ক হওয়ার সুযোগই পাবে না। 

৬. শোক, বিষণ্রতা, বিরক্তি ইত্যাদির কারণে কথা লম্বা করার ইচ্ছা থাকে 
না, তখনও বাক্যের অংশবিশেষ হযফ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত 
কবিতা পংক্তিটি দেখো- 

05৮৮ 58580১৮০৯02 15 ওলা ৮৪ ওা 9 

আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো তুমি! বললাম, “অসুস্থ'; স্থায়ী 
অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা । 

এখানে অসুস্থতা, অনিন্দ্রা ও দুশ্চিন্তায় বিষণ্ন কবি ১1০ [0 না বলে শুধু 
0০ বলেছেন। 

৭. কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষা করার জন্য কিংবা গদ্যের ছন্দ রক্ষা 
করার জন্যও বাক্যের অংশবিশেষ হযফ করা হয় ৷ যেমন- 

02523002০০১ 4:০৪ + ৬৩30355৬০৯৫ 
এখানে কবিতার ছন্দ রক্ষা করার জন্য ১১ এর মুসনাদ ১৯) শব্দটি 
হযফ করা হয়েছে। পংক্তির দ্বিতীয় পর্বের ১৮1) থেকে শ্রোতা সহজেই সেটা 
বুঝে নিতে পারবে। 

অন্ত্যমিল রক্ষার জন্য হযফের উদাহরণ- 

(791285৮2635 5 (9 41 901 3900 55 
সন্তান-সন্ততি আমানত ছাড়া কিছু নয়। আর আমানত একদিন না এক 
দিন ফেরত দিতেই হয়। 

এখানে ০) উল্লেখপূর্বক 2251 যদি বলা হতো তাহলে 29 বা অন্ত্যমিল 
নষ্ট হয়ে যেতো। কেননা পংক্তির প্রথম (31১ শব্দটি 6১৪০ হয়েছে। অথচ দ্বিতীয় 


75১৬ ৮1 ০:৮5] /5 
পর্বের (1১9 শব্দটি ৯০ হয়ে যাবে।: 
সিজা কীনা নাট. 


খা 


চিনি পারদ রদিলগ৮৭৪গররন 
উদ্দেশ্য বাক্যের ছন্দগত ও আলংকারিক সন্দৌর্য রক্ষা করা। 

৮. হযফ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল তাযীম ও মর্যাদা প্রকাশ করা । অর্থাৎ 
তুমি যেন বোঝাতে চাও যে, আমার ছোট মুখে এমন মর্যাদাপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ 
শোভনীয় নয় । যেমন- ৮৮ 01০, 5 58১ ১ ৮৮২ ৮৮49 425 এএ| ০০ ১০৮ 
না বলে তুমি শুধু ৮০01৮ 5৮ ১০৮ বললে । 

কিংবা তৃচ্ছতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ তুমি যেন বলতে চাও যে, এমন তুচ্ছ 
শব্দ আমার মুখে উচ্চারণের উপযুক্ত নয়। যেমন_ 7441 ০০ ১১৮৮ -54| না 
বলে শুধু &41 ১ ১০৪ বললে । 

৯. নীচের আয়াতটি দেখো- ?১৮ 101১1 ৯০4 এ] ॥ 

এখানে ৯০ এর * 4১, কে এ» করা হয়েছে । মূলতঃ এ রূপ ছিলো- 
১১৮০ (৯৯ ৯৭4 401 ১. ফলে বাক্যটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে । আবার অর্থগত 
ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে । কেননা ১৯ এর অনুল্েখ 4৯ এর ব্যাপকতা প্রমাণ 
করে। অবশ্য *১৬০ ৮৯ অংশটি উল্লেখ করলেও ব্যাপকতা সাব্যস্ত হতো । কিন্তু 
3৩! ও সুসংক্ষেপনের সৌন্দর্য হাতছাড়া হয়ে যেতো । সুতরাং বোঝা গেলো যে, 
এখানে সংক্ষিপ্ততার সাথে ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য বাক্যের একটি অংশ হযফ 
করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ৬3 ৮০৮৮ বলে 

১০. নীচের আয়াতটি দেখো- 

১৬০২ 0501 ১০১১৯ ০০0] | 

এখানে শুধু এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যাদের ইলম রয়েছে আর যাদের 
ইলম নেই তারা সমান নয়। কোন্‌ বিষয়ের ইলম, সেটা এখানে মুখ্য বিষয় 
নয়। তাই ০৯ এর 4৯ উহ্য করে $১-এ| ৭) কে ১)১0। | এর 
সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ০| 0):5 
“১১01 215-০ $24এু। বলে। অর্থাৎ 3০১ এর জন্য 3 এর ০১ ও ০৬ "১০ 
এর বিষয়টি মূল উদ্দেশ্য এবং « )১ এর প্রসংগটি গৌণ হওয়ার কারণে 


৭০ 42১531 511 ৩০১)। 

জুমলা থেকে *« ০৯, এর উপস্থিতি এমনভাবে মুছে ফেলা যেন *)১১। 4-৪। 
এর মত আলোচ্য এই ফেয়েলটিরও কোন 4 ০১৫, নেই । নীচের আয়াতগুলো 
সম্পর্কেও একই কথা । 


হন দিতির উর্মি তরিকা 17821541 
এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, উল্লেখিত ২ গুলো আল্লাহ 
পাঁকই সৃষ্টি করে থাকেন। « ০৫ এর প্রসংগ এখানে অবান্তর, তাই জুমলা 
থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ মুছে ফেলে ৪ গুলোকে *১3 ০) এর মত ব্যবহার করা 
হয়েছে। 
১০. নীচের কবিতা পংক্তিতে কবি বুহতুরী তার প্রশংসার পাত্রকে সন্বোধন 
করে বলছেন। 


১০৩41 ৪1535 + ১০158 এ] এত এ$ ০০৮35 
আমি খুঁজেছি, কিন্তু নেতৃতৃ, মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে আপনার কোন 
সমকক্ষ পাইনি । 


দেখো, “আপনার কোন সমকক্ষ পাইনি' এ কথা বলা আশোভনীয় নয়। 
কেননা এতে ১৫ -এর অনন্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু “আপনার সমকক্ষ 
খুঁজেছি' এ কথা বলা অশোভনীয়। কেননা এতে ৮১৫ এর সমকক্ষ থাকার 
সম্ভাবনা বোঝা যায় । সুতরাং (১২৫ এর উদ্দেশ্যে এটা বলা আদবের খেলাফ। 
তাই আদব রক্ষার্থে কবি বুহতুরী ১.২, এ) ৬1৮ ১ না বলে শুধু ৮ ০০. 
বলেছেন । সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে, ০ এর একটি উদ্দেশ্য হল আদব 
রক্ষা করা। 

১১. শুধু 3৮০1 ও ১৮০০৯| অর্থাৎ সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যেও এ এ১৪ কে 
হযফ করা হয়। যেমন কোরআন শরীফে রয়েছে- 41 + %$ 2) ৬/ এখানে 
নিছক সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে %১| এর দ্বিতীয় « ১৯১ কে হযফ করা হয়েছে। 
মূলতঃ ছিল এ51১,%)| 

তন্দুপ | --:£১] বাক্যটি মূলতঃ ছিল 45 «1! এ-১৯-০1 - শুধু 
সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে ৪31 কে হযফ করা হয়েছে। 

১২. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো- 


25১1 | ০:০৪) ৭1 
০৯৯৮1১40৮৯৭ 
তিনি যদি (...) ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে হেদায়েত দান 
করতেন। 


দেখো, £৩ ১ ১ এই শর্তবাচক অংশটুকু শোনার পর যে কোন শ্রোতা 
বুঝবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত হওয়ার মত কোন একটা বিষয় এখানে রয়েছে। 
কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে না জানার কারণে শ্রোতা পরবর্তী অংশটুকুর জন্য উৎকর্ণ 
হবে। ফলে ৮5-$) .এই 4০৩। ৮৯৯ টি শ্রোতার অন্তরে জোরদারভাবে প্রবেশ 
করবে এবং এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, *-এ এর “ ০৯৫০ হচ্ছে (০1১৯ - 
অর্থাৎ ০914) (550১৬ (১ ৯ _ সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানে 
4 ৯০ কে 4৯ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্পষ্টকরণের পর স্পষ্টকরণ, যাতে 
শ্রোতার অন্তরে প্রথমে কৌতুহল জাত হয় এবং পরে তা নিবৃত্ত হয়। এভাবে 
বিষয়টি অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ পায়। বালাগাতের পরিভাষায় 
এটাকে বলে | ৮৪ ০৫1 ১:০০ ০৬31 এ 9৬ 

2:১০ ও 5১1)| জাতীয় মাছদার থেকে নির্গত ফেয়েল যখন ৮১ রূপে 
ব্যবহৃত হয়. তখনই সাধারণত এটা হয়ে থাকে । 

বিভিন্ন কারণে ,) কে ০0 ৮৫১ এর দিকে ১৮৮ করা হয় । যথা- 

(ক) ০৮০০ 0৮4 - এখানে ০০১ অজ্ঞাত হওয়ার কারণে ০ এর 
পরিবর্তে )০|-৩০ এর দিকে 1.3 এর ১... করা হয়েছে। 

(খ) ৬.৩ ১৮৪3। 34৮ এখানে ০০ সর্বজ্ঞাত হওয়ার কারণে ০৩ এর 
পরিবর্তে -০1 ৮৫১ এর দিকে ফেয়েলের ১৬ করা হয়েছে। ০ উন্লেখের 
প্রয়োজন মনে করা হয়নি । 


(গ) ১০ এর পক্ষ হতে অনিষ্টের আংশকায় ০ জানা থাকা সত্তেও তার 
পরিবর্তে )০১। ৮৩ এর দিকে ফেয়েলের ১৮ করা হয় । যেমন 0১ 4. 

(ঘ) ০৬ এর উপর বিপদ নেমে আসতে পারে, এ আশংকায় )০ এর 
পরিবর্তে ০.৬। ৮ এর দিকে 4 এর ১০! করা হয়। যেমন_ 


০001৮15 এ ৩৮ 


দা 2১৬] ০৪1 5:৮5] 


০১৮51 2০১৮৬ 

5541 ৬০1১১ ০০ ৬৪! ১১5০1০০৫455 ০৯০ ০ 

: ৮৮৯৮ ৮৯৮ ০৪ 5৭ ০৩৮৮ 0১) 

2৯1 ৮০53৬) পে ঢা) 

. 2098 4 255৮ 4০১ ১2৫০৮ ১৫০৭।০1 ও] 2581 (7) 

এ 4 এ পন (০ 

: 228 51৯5 ৯৮ (৩) 

১১৮০ 4৮53 ১৩| 554 25521 25 (5) 

315০৮ ০৪ এনি 01০৮ 4505) জোস ১ শখ (৬) 
(4০ ০৮ ৩৯৯5 

. ৮৯০ 5 2550 553১০ 2৯০০॥ (/) 

্‌ ১০৯১ ৮ ৮৯৭1 (5) 

: 9১৭। ৪০) (1) 

: 20901 855 ভু এ এ (10) 


1559 9031 5 (01) 


। ৮৮)| এ ০০0 ০০৪] ০81 2 3৬৪) (১৮) 
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(/১৩১৬/১ 


এটা তো সবারই জানা কথা যে, একটি জুমলা বা কালাম বিভিন্ন অংশ বা 
শব্দ দ্বারা গঠিত হয়। আর এটাও জানা কথা যে, কালামের সব ক'টি অংশ বা 
শব্দ একত্রে একই সংগে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই 
বাক্যস্থ শব্দগুলোর উচ্চারণের ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাত করতেই হবে। আর যেহেতু 
সকল শব্দ নিছক শব্দ হিসাবে সমমর্যাদার অধিকারী, সেহেতু বাক্যস্থ কোন 
শব্দই উচ্চারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবীদার হতে পারে না। বরং কোন 
শব্দকে অন্যান্য শব্দের অগ্নে উচ্চারণ করতে হলে উপযুক্ত.কারণ দর্শাতে হবে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এগুলোকে "£44| ০1১১ (অগ্রবতীকিরণের কারণসমূহ) 
বলে। এখানে আমরা কতিপয় ৮4531 ০1১১ আলোচনা করবো । 


রিনা রর রানির 


শপরজরিরনিউ০ক-র 
প্রভাত, আবু ইসহাক ও (পূর্ণিমার) চাদ। 

দেখো, এখানে 2১ শব্দটি হচ্ছে »এ| ,...* আর তার সাথে একটি 
অভাবনীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক গুণ বা ছিফাত যুক্ত করা হয়েছে, যা 
শ্রোতাচিত্তকে পরবর্তী খবরটি জানার প্রতি আগ্রহী ও কৌতুহলী করে তোলে। 
গুণ বা ছিফাতটি হলো (০2-4% ৮৪১৭। 3১৩০ 

বলাবাহুল্য যে, পৃথিবীকে আপন আলোতে উদ্ভাসিত করা এমন একটি 
আশ্চর্য গুণ যে, এ গুণের অধিকারী তিনটি জিনিস কি কি তা জানার জন্য 
শ্রোতাচিত্ত স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহলী হবে এবং অজান্তেই শ্রোতাচিত্তে এ প্রশ্ন 


৭£ £১৬। ০1 9৮501 
জাগ্রত হবে- 
74254) 3৮৮ লেখ 3১৮এ। তড জখ। ০৯ ৬ 

পরবর্তী খবরটি: কৌতুহলী চিন্তে গভীরভাবে রেখাপাত করবে এবং বদ্ধমূল হবে। 
তবে আশ্বা করি, তুমি এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে, 451 এ. এর সংগে 
এরুটি কৌতুহল সৃষ্টিকারী গুণ যুক্ত হওয়ার কারণেই পরবর্তাঁ খবরের প্রতি 
শ্রোতাচিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। এ কারণেই ছিফাতযুক্ত *এ| ১. কে এখানে 
অগ্রবর্তী করা হয়েছে। 

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- ৯11 2] ৫,১::9। 

নিম্নোক্ত কবিতা সম্পর্কেও একই কথা- 
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সৃষ্টিজগত যে বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তা হলো জড়বন্তু (মৃত্তিকা) হতে 
প্রাণীর (মানুষের) সৃষ্টি । 

এখানে ৬৭| এর ০.০ অর্থাৎ হহ৮:| ৬) একটি কৌতুহল সৃষ্টিকারী 
বিষয় । এটা শোনার সাথে সাথেই শ্রোতাচিত্তে প্রশ্ন জাগে- 

1425220150৮ ৬৪৭] 15৯ ও 

এই প্রশ্ন ও কৌতুহল নিবারণের জন্যই যেন পরবতী খবর বলা হয়েছে। 
ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রোতার অন্তরে পরবর্তী খবরটি রেখাপাত করবে । 

৮৪141 2 ৮৩০19! _ আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান হওয়া 
নিশ্চয় একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয় । সুতরাং শ্রোতাচিত্ত কৌতুহলী হয়ে জানতে 
চাইবে 1540 2:০%4 ১০ - এই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরে যখন পরবর্তী খবর 71 
উচ্চারিত হবে তখন শ্রোতাচিত্তে তা গভীর রেখাপাত করবে । 

আশা করি তিন তিনটি উদাহরণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি তুমি সম্যক 
হৃদয়ংগম করতে পেরেছো। 

২. কোন অংশকে উচ্চারণে অগ্রবর্তী করার আরেকটি কারণ হলো 
আনন্দের কিংবা নিরানন্দের বিষয়টি তাড়াতাড়ি শ্রোতার গোচরীভূত করা । 
যেমন- 


+৯১৬)। এ! ৩০) ৭০ 
৮১14 ০ এ০০ 2৮৪১১৮৮০০০০ 2 22৮ লে 9১৯ চল 
এখানে স্বাভাবিক নিয়মে 
৬০০ ৯৪ খত (৮১০০০ 7 গোল ০০ 2519 লে ১৭ ২০1 ০০৬ 
হওয়ার.কথা ছিলো । কিন্তু আনন্দদায়ক অংশটি প্রথমে শ্রোতার কর্ণ গোচর 
করার জন্য £;/4.1 এবং ৯৪ অংশটিকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। 

পক্ষান্তরে (৮৮-| 4৮ ০০৮এ। বাক্যে ০০-এ| অংশটিকে অগ্বরতী 
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরানন্দের বিষয়টি শ্রোতার কানে আগেভাগে তুলে দেয়া । 
বাক্যটির স্বাভাবিক রূপ ছিল এই- ০০৮৩ ৮০১। ৮ 

৩. তুমি যদি কোন বিষয়ে বিস্ময় বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে চাও তাহলে 
যে অংশটি বিস্ময়ের বা অসন্তোষের ক্ষেত্র উচ্চারণের বেলায় সেটিকে অগ্ববর্তী 
করাই হলো এ.। ৯০০ বা অবস্থার দাবী ৷ যেমন-_ 

5৩৩ সি এক 0১৮ ০1 

এখানে ৪১৬০৫ 614০৭ বিস্যয়ের বিষয় নয়, বিস্ময় এবং অসন্তোষের 
বিষয় হচ্ছে 2১৪-এ| ০৯৮ সত্তেও চাকচিক্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া । তাই উক্ত 
অংশকে অগ্ে উচ্চারণ করা হয়েছে। 

৮০৫০৮ ৩০ ৮-৪1১ 1 এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আব্বার 
“বিস্ময় ও অসন্তোষ" - এর বিষয় হচ্ছে 2431 ০০ 25) - কেননা তার চিন্তায় 
উপাস্যদের প্রতি অনাগ্রহী হওয়াটা ছিল অকল্পনীয় । তাই »৯ হওয়া সত্বেও এ 
অংশকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। 


৪. কোন বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ৬০ শব্দ ব্যবহার 
করা এবং অতঃপর উক্ত বিষয়ের ১০৬ শব্দ ব্যবহার করাই হল নিয়ম। কেননা 
১০৬ শব্দের পর * শব্দ ব্যবহার করা অর্থহীন হয়ে পড়ে । একটি উদাহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে । তুমি যদি বল, “আমি রাত্রে এশার 
সময় আসবো” । তাহলে কথাটা অর্থপূর্ণ হবে। কেননা, রাত্র হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে 
ভোর পর্যন্ত বিস্তৃত ৮ ও ব্যাপক শব্দ। পক্ষান্তরে এশা হলো- ১০৬ ও বিশিষ্ট 
শব্দ যা রাত্রের একটা বিশেষ অংশকে বোঝায় । সুতরাং রাত্র শব্দটি উল্লেখ 
করার পর 'এশার সময়' বলার দ্বারা -৮, প্রথমে ব্যাপক সময় এবং পরে 
সেই ব্যাপক সময়ের বিশেষ সময় বুঝবে । কিন্ত্বু তৃমি যদি “এশার সময় রাত্রে 


৭শ +2১৬)| এ11 92921 

আসবো” বলো তাহলে 'রাত্রে' কথাটা অর্থহীন হয়ে যায় । কেননা, ০৬ লফযের 
মধ্যে ০৪ লফযটি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এশা দ্বারাই রাত্রের কথা বুঝে এসে 
গেছে। কেননা রান্র ছাড়া এশা হতে পারে না। সুতরাং এশার সময় বলার পর 
রাত্রে বলাটা অর্থহীন হয়ে যায়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- ৬৯. 
এ] ০৯৯ অর্থাৎ পর্যায়ক্রম রক্ষা করা বা ব্যাপক শব্দের পর বিশেষ শব্দ 
ব্যবহার করা । 

আরেকটি উদাহরণ হলো-_ 
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কিন্তু তুমি যদি প্রথমেই 4 ০: বলে ফেলো তাহলে এরপর ০:৮০ 
বলাটা নিরর্থক হবে । কেননা (০:৮-৮ না হয়ে £4 ০:০৪ হতে পারে না। তদুপ 
যদি 44 ১৬ বলো, তাহলে এরপর [০৮-০ বা ৮:-০$ কোনটাই বলার অবকাশ 
থাকে না। কেননা, ৮১০ ও ২০ না হয়ে ৮৪ হতে পারে না। সুতরাং কোন 
কালামকে (44 বলা দ্বারা সেটাকে (৮-০ ও (০ বলাও হয়ে যায়। 

৫. এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো। 787 
এখানে 2... শব্দটিকে ** এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেও আমরা দেখি 
যে, আগে তন্দ্রা আসে তারপর নিদ্রা আসে । সুতরাং বোঝা গেলো এখানে 
অস্তিত্বে ক্ষেত্রে যে ক্রমপর্যায় রয়েছে সেটা রক্ষা করার জন্য 2. শব্দটিকে 
অগ্রবর্তী করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে_ ১:১)। ৮4০১]| 8219 
বলাহয়। মি 

৬. 1৯ 5415 01 ৫ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, এ কথাটি না বলা শুধু আমার 
সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বিষয়টি যে কথিত হয়েছে সেটা প্রমাণিত সত্য। সেটা 
তুমি অস্বীকার করছ না, তুমি শুধু বলতে চাচ্ছো যে, এ কথাটার কথক আমি 
নই অন্য কেউ। 

এ কারণেই | 44 01 ৬ কথাটার পরে ১) ১:৫০) কথাটা যোগ করা 
শুদ্ধ হবে। কিন্তু ১৮৫ 3 $11৯ 445 01 ০ বলা শুদ্ধ হবে না। কেননা, বাক্যের 
প্রথমাংশে তুমি নিজের জন্য কথক না হওয়া এবং অন্যের জন্য কথক হওয়া 
সাব্যস্ত করেছো । সুতরাং £১:১ 3 ১ এই বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যাবে । 


বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ৬০২০৮ বলে । অর্থাৎ ৮০ টিকে *-০ এর 


22১৬] এ! 3251 ৭৬ 
সাথে বিশিষ্ট করে দেয়া । যেমন এখানে ১১৪ 52; কে 00 এর সংগে বিশিষ্ট করা 
হয়েছে। 

এখানে ৯১০৯০. এর অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। “|! ১... কে *+ করার 
কারণে । তবেএ জন্য ,5&| ১, টি তার পূর্বে হওয়া শর্ত । পরে হলে ০২০৯5 
বোঝা যাবে না। 

শ্রোতা যদি মনে করে যে, কাজটি তুমি করনি বরং অন্য কেউ করেছে, 
কিংবা তুমি একা করনি, অন্য কেউ তোমার সাথে শরীক ছিলো; অথচ কাজটি 
তুমিই করেছে এবং একাই করেছো তখন জোতার এ ধারণা খন করার জন 
“11 ২. কে *- করা হয়। ভিন 

ভাডাররনরনলাচির যার নারির লারা 
আর দ্বিতীয় ধারণাটি খণ্ডন করার জন্য বলতে পারো- ৬০ ০৮ 0 

এখানেও “2 ১ কে ১ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০০০5 

৭. (44. এর আরেকটি কারণ হলো বাক্যস্থ (০ বা ১! কে অর্থাৎ 
বাক্যের মূল বক্তব্যকে সুদৃঢ় করা এবং শ্রোতার অন্তরে সেটাকে বদ্ধমূল করে 
দেয়া। 

যেমন একজন দানশীল ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি বলতে চাও যে, তিনি প্রচুর দান 
করেন। এ ক্ষেত্রে তুমি বলবে- ?)৮%1 2১-8 5৮০ _ কিন্তু তুমি যদি এর 
পরিবর্তে বলো 2১1 9৮2; 2১ তাহলে তোমার কথার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার 
অন্তরে অমুকের দান প্রাচুর্ষের বিষয়টি বদ্ধমূল করে দেয়া। ,১০১.০৯ট এখানে 
তোমার উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তিনিই শুধু প্রচুর দান করেন, অন্য কেউ নয়- এ 
কথা বলা তোমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বাক্যটিকে তুমি ১২০41 ০১৬ ৪০ এর 
স্থলে বলেছ। (অবশ্য যদি স্বতন্ত্রভাবেই 4,941 (৮ ০১০ বলো তাহলে 01 
০৮ এর মত এখানেও ১ হবে । 

এখানে একবার ০১৩ ও 45১41 ৮ এর মাঝে ১৮ হয়েছে। দ্বিতীয়বার 
৮ ও তার যমীরের মাঝে ১৮. হয়েছে । এই ১৮০3 ১15 ই মূলতঃ 
ধাক্যস্থ ৮ বা মূল বক্তব্যকে দৃঢ় করেছে। 

প্রসংগে বালাগাত শাস্ত্রের ইমাম আব্দুল কাহির জুরজানী একটি সুন্দর 
কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন- 
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কোন (| কে 4০ থেকে মুক্ত অবস্থায় তখনই শুধু উচ্চারণ করা হয় যখন তার 
দিকে কোন বক্তব্যকে ১০! করা উদ্দেশ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ তুমি যখন ১০ 
41| বলবে তখন শ্রোতা বুঝে নিবে যে, তুমি আব্দুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলতে চাও । 
সুতরাং | ১ শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে যেন তার সম্পর্কে পরবর্তী যে বক্তব্য 
আসছে সেটার জন্য শ্রোতার অন্তরে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। এরপর তুমি যখন 
»-ও বলবে তখন তা শ্রোতার. অন্তরে একটি প্রতিক্ষিত ও পরিচিত বিষয় রূপে 
প্রবেশ করবে। 


বলাবাহুল্য যে, বিষয়টি শ্রোতার অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার জন্য এবং 
দ্বিধা-শংসয় বিদূরীত হওয়ার জন্য এ পন্থা অধিক কার্যকর । “411 -+০ ১5 দ্বারা 
উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা পূর্বাভাস ছাড়া কোন বক্তব্য পেশ 
করা আর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে পেশ করা এক কথা নয়। 


উপরের আলোচনার আলোকে তুমি নিম্নোক্ত আয়াতটি পর্যালোচনা করতে 

পারো। ১ টা 
০১০০ ও শর শি 02203 

আশা করি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো যে, ৯ মুসনাদ ইলাইহিকে *+- 
করার মাধ্যমে এ,_]| ) কে জোরদার রূপে পেশ করা হয়েছে এবং শ্রোতার 
অন্তরেও বিষয়টি পরিচিত রূপে প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে ০১৮_২: 3 ০:41, 
৮৫:% বলা হলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হত না। 

মোট কথা, (54-৮ এর একটি উদ্দেশ্য হলো ১৮ ১৩ 5 

এখন আমরা (4১5 এর আরেকটি কারণ তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই। 
কিন্তু তার আগে নীচের দু'টি বাক্যের পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করো । 
, 3০০০৯] ও ১০৮০৭ (510 (1) ০ ০৬৯০৩ ও (৫০ 2৮৮৭৫ 0) 

প্রথম বাক্যের অর্থ হলো কোন ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়নি। অর্থাৎ ০) 
বা “নাবাচকতা' এখানে 7১০১ এর সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- "| £১:2 (বো নাবাচকতার 
ব্যাপকায়ন)। 

দেখো, এখানে ০] ১ (বা ব্যাপকতাবাচক শব্দ) 05 কে ০৮1 ॥ 51১ এর 
উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেলো ৮১৯ ৪১ কে ০1 গস 


2০১০ ৪1 9১১৮ ৭৭ 
-এর উপর অগ্রবর্তী করলে ৬-.| ১-০ সাব্স্ত হয়। 


দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো, সকল ছাত্র কৃতকার্য হয়নি। অর্থাৎ এখানে 
মূল ফেয়েলের -স্গে যুক্ত হয়নি। বরং *+০ বা “সমগ্রত্*'-এর সংগে যুক্ত 
হয়েছে। অর্থাৎ, 'সমগ্র' থেকে ৮৬ ফেয়েলকে ,% করা হয়েছে। প্রতিটি ১০৫ 
বকে রা নি; বা নিব হার নবি নিন এজ রানে 
পারে, তেমনি প্রতিটি ছাত্র সফল হয়নি- এ অর্থও হতে পারে। 


বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় *১৯। 2 (বো সমগ্রতৃকে 
নাকচকরণ ।) 


দেখো, এখানে ,%০]| 81১1 কে *৯৯৭। ৮১1 -এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। 
সুতরাং বোঝা গেলো যে, ০11১1 কে *+18১1 এর উপর অগ্রবর্তী করা হলে 
*১২।০4-৮ সাব্যস্ত হয়। 

মোটকথা, ৮.1 *+৯০ উদ্দেশ্য হলে *১৯| 51১1 কে | ১1 -এর উপর 
অগ্রবর্তী করতে হবে । পক্ষান্তরে *৬,11০... উদ্দেশ্য হলে ৮০৪1১ কে ১৯৮১ 
-এর উপর অগ্রবর্তী করতে হবে। 

দেখো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একবার ছাহাবা 
কেরাম নামায পড়ছিলেন! নামায শেষে যুল ইদায়ন নামে পরিচিত এক ছাহাবী 
দীড়িয়ে বলে উঠলেন, 0655 ₹.|| ০৮০৪1 - তার ধারণা 
মতে নামাযের রাকাত কম হয়েছিলো । উত্তরে নবী ছান্রান্রাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন- ১৫০ 0১০ 

এখানে ₹১। 2১ কে (৮) &১ -এর উপর অথবর্তী করা হয়েছে যা 
৮৫ £৮০ সাব্যস্ত করে। সুতরাং বক্তব্যটির অর্থ হলো, নামায সংক্ষিপ্ত হওয়া 

এবং বিশ্ৃত হওয়া কোনটাই ঘটেনি। অর্থাৎ, বো নাবাচকতা) এখানে উভয় 
বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 

পক্ষান্তরে যদি 4১504: বলা হতো তাহলে অর্থ হতো, তার 'সর্বটুকু' 
ঘটেনি । এখন এর মতলব দু'টো হতে পারে- (ক) দু*টোর একটা ঘটেছে। 
(থ) দু'টোর একটাও ঘটেনি । (উভয় ক্ষেত্রেই সর্বটুকু না ঘটা সাব্যস্ত হচ্ছে।) 


তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কিছু অংশ থেকে নফী করাই উদ্দেশ্য হয়ে 


থাকে । যেমন- 
8৪ 


৭... 28৯৬) এ| 9:৮৮) 
5৬ 2195 ৩ 

এখানে ০. এর কিছু সদস্য হতে 245 এর গুণ নফী করা উদ্দেশ্য । 
অর্থাৎ সকল মানুষ লেখক নয়; বরং কিছু মানুষ লেখক এবং কিছু মানুষ 
অলেখক। ্‌ 

টানিগযাজাারালিরিগানাগ বিডি রিঙরারাজেরার 

সি ৮4553 6৫০৪০ ্ট 5১53 5 

মানুষ যা আকাঙক্ষা করে তার “সমগ্র' সে লাভ করে না; বরং কিছু লাভ 
করে, আর কিছু হাতছাড়া হয়। ঝড় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা জাহাজের কাম্য 
নয়। 

অবশ্য *৯৯। ৬4, এর ক্ষেত্রে 5 এর “এ! ০০ এর প্রতিটি ১৪ কে 
নফী করাও কদাচিত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে । যেমন_ 

১১৯১১০০০০৬০ 13101: 

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক কোন দান্তিকগর্বকারীকে পছন্দ করেন না। 

৯. ,)৯$ এর বিভিন্ন 9.০ রয়েছে। যথা 5১৮৯ :4 ০৯৯৫০4৮৯০১৮ 
১১০ ইত্যাদি । স্বাভাবিক তারতীব বা বিন্যাস হিসাবে এগুলোর স্থান 4০ -এর 
পরে । তবে প্রধানতঃ ০১৮ বা বিশিষ্টতা বোঝানোর জন্য 4 -এর 31০০ 
কে ফেয়েলের উপর অগ্নবর্তী করা হয়। যেমন- এ. 40! অর্থাৎ আপনারই 
ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত-করি না। এ---* বুলা হলে এই বিশিষ্টতা 
বোঝা যেত না। )৮৬৮-থ। ৮০০5৪৪। ০০০/৮৭। 2০০4৬ - 

85581752542 601৬ আয়াতটি সপর্কেও একই কথা। 

অনুপ 2৯৭1 ৮ 48101 ১ আয়াতটি দেখো, 411৮1 অংশটিকে ,) এর 
উপর অগ্রবর্তী করার কারণে এ কথা বোঝা যায় যে, সকল কিছুর প্রত্যাবর্তন 
আল্লাহরই দিকে হবে, অন্য কারো দিকে নয়। পক্ষান্তরে 4]| 41 ১৯৮৭] ₹৯ 
বলা হলে এই ১০০৬ সাব্যস্ত হত না। 

১০. কোরআন শরীফে এ ধরনের (২ -এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। 
জুমলার কোন অংশকে অগ্রবর্তী করার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ,»_২|| 335 
(পদ্য-ছন্দ) ও ০» (গদ্য-ছন্দ) রক্ষা করা । যেমন 
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এখানে ১১৮ শব্দটি হলো ._. - সুতরাং স্বাভাবিক বিন্যাসে এটার স্থান 
ছিল *এ! ১....-এর পরে। কিন্তু পদ্য-ছন্দ রক্ষার জন্য এটাকে অগ্রবর্তী করা 
হয়েছে। ও 

তদুপ ১০ 15515 ১১১৬ 

এখানে স্বাভাবিক বিন্যাস অনুসারে «এ ১১৯৫ হিসাবে (৮৮41 শব্দটির 
অবস্থান ছিল *১০ ফেয়েলের পরে । কিন্তু গদ্য-ছন্দ রক্ষার জন্য ৯, কে 
অগ্রবর্তী করা হয়েছে । কেননা সাধারণ সাহিত্য রুচিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি 
বুঝতে পারে যে, আয়াতের এই বিন্যাসটি নিম্নোক্ত বিন্যাস হতে অধিকতর 
শ্রুতিমধুর। 


এ সং পি] ১০০০ টি ১১৯০ ১৭৮ 
একটা বিষয় তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ৮১ এর যেমন 
বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি ৮ এরও বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে শুধু ৮-- এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, 
১৮ -এর আলাদা কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি । কেননা, একটি শব্দকে 
অগ্রবর্তী করার কারণগুলো মূলতঃ অন্য শব্দকে পশ্চাদব্তী করারও কারণ । 
কেননা একটি শব্দ অগ্রবর্তী হলে অনিবার্যভাবেই অন্য শব্দটি পশ্চাদবর্তী হবে । 
অর্থাৎ দু*টি শব্দের অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতার মাঝে +১১১ বা পারস্পরিক 
অনিবার্ধতার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং (445 ও ৮:৮৮ উভয়ের জন্য আলাদা 
কারণ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। 
৯১৪ -এর আরো কিছু কারণ রয়েছে। এখানে সে সম্পর্কেও কিঞ্তিত 
আলোচনা করতে চাই। 
নীচের আয়াতটি দেখো- 
০ ৬৩:১৪ ৩ 
এখানে ১) 4৬! অংশটিকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কেননা সাহায্য প্রার্থনা 
মঞ্জুর হওয়ার জন্য ইবাদত বন্দেগীই হলো সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বালাগাতের 
পািযাভায় এটাকে বলে_ ৮1৫5 ৮৮| 2555 
এখানে যদি ১:৫4 এ + ০০১ 4৩! বলা হতো তাহলে তা সিদ্ধ হতো 


১.1 2১৬) এ 2:01 
অবশ্যই, কিন্তু সুন্ম রুচিবোধের বিচারে তা পূর্ণ মানোত্রীর্ণ হতো না। 
টিনার রা রাস 


পি তে লে 
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আকাশ হতে আমরা পবিত্র পানি বর্ষিত করেছি, যেন তা দ্বারা মৃত ভূমিকে 
সজীর করি এবং আমার সৃষ্টি হতে পশুবর্গকে এবং বহু মানুষকে পান করাই। 


দেখো, এখানে পশুবর্গ ও মানুষদের পান করানোর উপর ভূমি সজীবকরণ 

ংগকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে । অথচ উভয়ই ভূমির তুলনায় অধিকতর মর্যাদার 
অধিকারী । কেননা ভূমির সজীবতা হলো পশুবর্গ ও মানুষের “জীবন” লাভের 
উৎস বা কারণ। তদ্রুপ পশুবর্গের জীবন যেহেতু মানুষের জীবন ও জীবিকার 
উৎস বা কারণ সেহেতু মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া সত্তেও উচ্চারণের 
ক্ষেত্রে পশুবর্গকে অগ্বব্তী করা হয়েছে। 

এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 
৮৫4 এ ৯49 ৮5 ১4:৯১ +53১ ১ চি ১1 ৬1০৭ রি] 

(5১1৮৮4৩347৮ ০৫০ ১ ৯৪8 

৯১১৮১৮৪০৪৯৯ 
প্রথমতঃ নিজেদের প্রতি অবিচারকারী জালিম শ্রেণী এবং এরাই 
অধিক । দ্বিতীয়তঃ মধ্যপন্থী, টন উন যারা 
কল্যাণকর্মে অগ্বগামী, এরা সংখ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেও কম । বলাবাহুল্য যে, 
এখানে অগ্রবর্তী করার ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 3331 ৬.০ ৯:। 4459 বলে। অবশ্য এখানে 
বিপরীত দিক থেকেও শ্রেণী বিন্যাস হতে পারতো এবং সেটাও যুক্তিযুক্ত হতো । 
অর্থাৎ মর্যাদাগত বিবেচনায় অগ্রবর্তী করা । যেমন-_ 
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কিন্তু তখন শ্রুতিক্ষেত্রে মারাত্মক ছন্দপতন ঘটতো । 
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এ অধ্যায়ে প্রথমে আমরা 2১৯, ও ১৩ -এর পরিচয় ও প্রকার আলোচনা 


করবো'। তারপর বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে 2 ও ৮5০ ব্যবহার করার . 
তাৎপর্য পর্যালোচনা করে দেখবো । 


2১৯০ ও ৪১% -এর একটা. সাধারণ পরিচয় তো তুমি আগে থেকেই 
জানো । অর্থাৎ নিদিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে 7৯ বলে এবং অনিরিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে 
£,5 বলে। 

কিন্তু গবেষক আলিমগণ বলেন, 2০, ও £১%১ উভয়ই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত 
ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়। কেননা নির্দিষ্টতা ছাড়া কোন শব্দের অর্থ বৌঝা সম্ভব 
নয়। মোটকথা, অর্থের নির্দিষ্টতা বোঝানোর ক্ষেত্রে 29১, ও 5১5) দু'টোই 
সমান। তবে পার্থক্য এই যে, £১এ শব্দটি তার অর্থের সম্তাগত নির্দিষ্টতাই শুধু 
বোঝায়, কিন্তু ৮৮৬, বা শ্রোতার নিকটও তা পরিচিত ও নির্দিষ্ট এ কথা 
বোঝায় না। পক্ষান্তরে 2, শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সত্তা যেমন বোঝায় তেমনি 
শব্দগতভাবে এ কথাও প্রমাণ করে যে, উক্ত নির্দিষ্ট সত্তাটি শ্রোতার নিকটও 
পরিচিত । 

মোটকথা নিছক নির্দিষ্ট সত্তা বোঝানোর ক্ষেত্রে 25৯ ও £,৩ অভিন্ন । 
পক্ষান্তরে শ্রোতার নিকট কোন সত্তাকে নির্দিষ্ট রূপে তুলে ধরা না ধরার ক্ষেত্রে 
2, ও 5) এর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে । 

মোট সাত প্রকার (| হলো 2৪৮* পরিবারের সদস্য। তবে প্রতিটি 79, 
এর নির্দিষ্টতাগুণ কিন্তু সমান নয়। অর্থাৎ প্রতিটি 2১, তার “অর্থ সত্তাকে 
শ্রোতার নিকট সমান রূপে পরিচিত ও নির্দিষ্ট করে না। যেমন ধরো, 0,০01 
ইত্যাদি শব্দগুলোর নির্দিষ্টতাগ্ুণ সর্বাধিক। কেননা 0 শব্দ দ্বারা 45. -এর 
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সত্তা ছাড়া আর কিছু বোঝার উপায় নেই । ০.1 ৯৯ ইত্যাদি প্রতিটি যমীর 
সম্পর্কে একই কথা । 
পক্ষান্তরে ০১1) যদিও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বোঝায়, কিন্তু একই নামে 
একাধিক ব্যক্তি থাকার কারণে বিভ্রান্তির কিছুটা অবকাশ থেকেই যায়। তবে "1০ 
এর নির্দষ্টতাগুণ অন্যান্য 27, -এর তুলনায় অধিক। কেননা "£০ -এর 
নির্দিষ্টতাগুণ তার নিজস্ব । অর্থাৎ শব্দটি নিজস্বভাবেই নির্দিষ্টতাণ্ণ প্রমাণ করে । 
পক্ষান্তরে 50531 ৮। -এর মাঝে নির্দিষ্টতাণুণ্‌.. সৃষ্টি হয় ইশারা-এর 
মাধ্যমে । তদ্রুপ 4১০ "| -এর মাঝে সৃষ্টি হয় 4.০ -এর মাধ্যমে । ০|| 
১৬ -এর মাঝে সৃষ্টি হয় )| অব্যয় যোগে ইত্যাদি । 
নির্দিষ্টতাগুণের মাত্রা হিসাবে সাত প্রকার 23, -এর বিন্যাস এরূপ- 
" ০০] :৮। 
১১১3 ৮৭ শ 4] 
- ১১০+। ৮৭: 2191 
০৬ ৬1০| : ৮০ 
৪58510-57505815-7218517558058 
এ কথা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছো যে, যখন শ্রোতার পরিচিত কোন সত্তা 
সম্পর্কে, ৮০ পেশ করা উদ্দেশ্য হবে তখন 7১৯ শব্দ ব্যবহার করতে হবে। 
জী রারা সরান নি রকরারা রাগ 
ব্যবহার করত হবে। রঃ 
তবে কখন কোন অবস্থায় কোন প্রকার ০.৯, শব্দ ব্যবহার করতে হবে 
এবং কোন প্রকার 2৯, কি কি অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে 
বালাগাত আমাদেরকে পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এখানে আমরা সে সম্পর্কে 
আলোচনা করতে চাই। 
তুমি জানো যে, ০৯ বা সর্বনাম তিন প্রকার, যথা 15০ উত্তম পুরুষ), 
৮৩০ (মধ্যম পুরুষ), ৮৬ (নাম পুরুষ)। 
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যখন উত্তম পুরুষ বা.ধ্যম পুরুষ নির্ধারণ করে কথা বলা উদ্দেশ্য হবে 
তখন ০:৯৮ বা সর্বনাম.ব্যবহার করতে হবে। কেননা সর্বনাম ছাড়া পুরুষ 
নির্ধারণের উপায়-নেই। তাছাড়া আরেকটি বিষয় এই যে, সর্বনাম প্রয়োগের 
দ্বারা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন ধরো, তোমার শিক্ষক তোমাকে লক্ষ্য করে 
বললেন, 1৬ 4১৮ 1 (আমি তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছি।) 

এখানে তিনি নিজেকে উত্তম পুরুষ রূপে তুলে ধরেছেন এবং একটি মাত্র 
শব্দ “আমি' ব্যবহার করেছেন। 

পক্ষান্তরে তিনি যদি বলেন, 155 9, এ, তোমার শিক্ষক তোমাকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন কিংবা এই লোকটি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন কিংবা যিনি 
তোমাকে শিক্ষা দান করেন তিনি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন; তাহলে এ ধরনের 
বাক্যগুলোতে মূল বক্তব্য তো বুঝে এসে যাবে, কিন্তু পুরুষ নির্ধারিত হবে না 
এবং বক্তব্যও সংক্ষিপ্ত হবে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যখন পুরুষ 
নির্ধারণ এবং বক্তব্যের সংক্ষেপন উদ্দেশ্য হবে তখন সর্বনাম ব্যবহার করতে 
হবে। উদাহরণ দেখো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে 
বলেছেন-_ | 
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এটা হচ্ছে উত্তম পুরুষ রূপে সংক্ষেপে বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্র । কেননা 
এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ব ও শৌর্য প্রকাশ করা আর তা আমিত্‌ দ্বারাই স্বতস্ফূর্ত 
হয়। অরূপ সংক্ষেপন ছাড়া ছন্দ রক্ষা করা সন্তব শয়। 


আবার দেখো, আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে স্বোধন করে বলছেন- 
০:০৫ 4৯৮ ১০০ ৮০৯১ 
এটা মধ্যম পুরুষ ব্যবহারের ক্ষেত্র। কেননা সংক্ষেপে সন্বোধন করার 
উদ্দেশ্যটি অন্যভাবে অর্জিত হবে না, বরং বিনা প্রয়োজনে বাক্য সম্প্রসারণ 
ঘটবে,যা দোষণীয়। 
মক] 91 ০৯ ও তি ০০৫৮6 ০৫০ এ০। ০ ০৮১০ ০ 
এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য । আবার সংক্ষিপ্ততাও 


উদ্দেশ্য । কেননা (৮১ 4215 4401 ০1-০ 401 এ ০৯৬ বলা হলে পুনরুক্তি 
দোষ ঘটবে । সুতরাং বোঝা গেল যে, এটি নাম পুরুষ বা ১1 ১৮৮০ 


১./ । 28901 51 9: 
ব্যবহারের ক্ষেত্র। 


অবশ্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্য যদি থাকে তখন যমীরের পরিবর্তে অন্যান্য 
প্রকার 27৯ ব্যবহার করা হয়। যেমন তোমার শিক্ষক তোমাকে এ, 
|] 54 না বলে: এ, এ বললেন এদিকে ইংগিত করার জন্য যে, 
তোমার উপর আমার শিক্ষকত্রে দাবী হলো আমার নির্দেশ মান্য করা। এ, 
|) বাক্য দ্বারা কিন্তু এই ইংগিত প্রকাশ পেতো না। | 


আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ১309 ১৯০ বা নাম পুরুষের ক্ষেত্রে 

পূর্বেই সর্বনামের লক্ষ্যবস্তু বা ৮, উল্লেখিত হওয়া আবশ্যক । যেমন- 
* 04501 05983 এ দে ০১০ ১৮৮5 

এখানে ৯৯ এর ৮৯১ শব্দগতভাবে উচ্চারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে 981 ৯১/৮351 
আয়াতে ৯ -এর €:৮ হচ্ছে ১.০) যা শব্দগতভাবে উচ্চারিত না থাকলেও 
|9),-০। -এর মাঝে অর্থগতভাবে প্রচ্ছন্ন রূপে বিদ্যমান রয়েছে। 

পক্ষান্তরে 45 ৬ ৫. 24$ _ আয়াতে এ৮ -এর ৯ যমীরের ৮, হলো 
০| তবে তা শব্দগতভাবেও পূর্বে উচ্চারিত হয়নি, আবার অর্থগতভাবেও 
পূর্ববর্তী কোন শবে প্রচ্ছন্ন নেই। তবে যেহেতু মিরাছের আলোচনা চলছে, 
সেহেতু অবস্থা ও পরিবেশ থেকে শব্দটি বোধগম্য হচ্ছে। অর্থাৎ কারীনার 
আলোকে এখানে ৯ বিদ্যমান হয়েছে। মোটকথা, ৮১511 ১৮৮৮ -এর পূর্বে 
এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে তার ৮ বিদ্যমান থাকতে হবে। 

আমরা সাধাণতঃ এমন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করেই কথা বলি, যে 
আমাদের সামনে রয়েছে এবং যে আমাদের কথা শুনতে পায়। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর নয় এবং আমাদের কথা শুনতে পায় না তাকে 
সম্বোধন করে আমরা কথা বলি না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই বালাগাত 
বিশারদগণ বলেছেন, দৃষ্টিগোচর ও সুনিদিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে ৮৮৯ 
০১৪ (বা মধ্যম পুরুষের সর্বনাম) ব্যবহার করাই হলো মূলনীতি । 

তবে কখনো কখনো অদৃষ্টিগোচর সত্তাকে সম্বোধন করেও ৮১৬৮3.| ৮৮০ 
ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, সম্বোধিত সত্তা 
শারীরিকভাবে উপস্থিত ও দৃষ্টিগোচর না হলেও আমার অন্তরে সে সদা উপস্থিত 
রয়েছে এবং আমি যেন দিব্য চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছি এবং সে আমার 


রা 


+১৬)। | ৩২০০) ১.৭ 
সম্বোধন শুনতে পাচ্ছে। এভাবৈই কবিরা তাদের কল্পনার মানুষকে সম্বোধন করে 
থাকেন আর আমরা আল্লাহকে না দেখেও সম্বোধনপূর্বক প্রার্থনা করি । 


দেখো, সুদূর নো'মানুল আরাকের বাসিন্দাদের সম্বোধন করে কবি ইবনে 
মাজাহ্‌ উন্দুলূসীবলছেন- 
১৫ 5৮ রি +1985 ৩৮1 94554-1 
অনুপ আল্লাহকে সন্বোধন করে আমরা বলি- 


2 
পা গা 


০০০০ এ এ 250 


এ দু'টো উদাহরণে সন্বোধিত সত্তা দৃষ্টিগোচর না হলেও নির্দিষ্ট ও পরিচিত। 
কিন্তু কখনো কখনো এমনও হয় যে, সম্বোধিত সত্তা দৃষ্টিগোচরও নয় আবার 
নির্দিষ্ট ও পরিচিতও নয়; বরং “সন্বোধন-পাত্র' হতে পারে এমন সকল ব্যক্তির 
জন্যই সম্বোধনকে অবাধ করা হয়। 


সাধারণতঃ নীতিকথা ও উপদেশবাণীর ক্ষেত্রে এই অবাধ সম্বোধন ব্যবহার 
করা হয়। কবি মুতানাব্বীর কবিতা দেখো- 


52501 54-57215 +4405701 এ্গা 12. 


ফেললে আর যদি কোন ইতরজনকে ইকরাম করো তাহলে সে আরো স্পর্ধা 
দেখাবে। 


অবাধ সম্বোধন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, বিষয়টি 
কোন ব্যক্তিবিশেষের সাথে বিশিষ্ট নয়, নযািনির রান 
এটা সমান সত্য ৷ | 

কোরআনুল কারীমে ১৮3 ....এ বা অবাধ সম্বোধনের বহু উদাহরণ 
রয়েছে। একটি উদাহরণ দেখো- 
১৮৮০3 82 ১, ।৮) ৯০০ ৮৫১58) ৮৩ ১৬০, ১1৬৫০ ৮3 

%* 59:52 01 4৮০05 ৯১ 

(সেই দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের 
সম্মুখে অবনত মস্তকে দীড়াবে, আর বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! (আজ 
কেয়ামতের মাঠে) আমরা (সব) দেখতে পেয়েছি এবং শুনতে পেয়েছি । সুতরাং 


১). 25১৬] 1 9,৮| 
আমাদেরকে (পৃথিবীতে)৫ফরত পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক আমল করবো । 
আমরা এখন বিশ্বাস করছি। 
এখানে “তুমি” অর্থ হে এমন প্রতিটি ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, যে দেশের 
এবং যে সময়েরই মানুষ হওনা কেন তুমি । 
& 074 
: 22590 1৬ | ১0৬, ১৯ ও] 0) 29511, 8 
অন্ধকারে (প্রতিকূল পরিবেশে) মসজিদে রনরারীদেররে তুমি 
কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ 'নূর' লাভের সুসংবাদ দান কর। 


এখানে সুনির্দিষ্ট একজনকে সম্বোধন করে সুসংবাদ প্রদানের আদেশ করা 
হয়নি । বরং যুগ পরম্পরায় সম্বোধনযোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি এ সম্বোধনের পাত্র । 
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মনে করো, রাশেদ তোমার বন্ধু। তার সম্পর্কে তুমি ৮৮৬ কে কিছু 
বলতে চাও । আর ৮৬, তোমাদের বন্ধুত্‌ সম্পর্কে এবং তার নাম সম্পর্কে 
অবগত রয়েছে । আবার মনে করো, তোমার বন্ধুকে দূরে দেখা যাচ্ছে। আবার 
মনে করো, গতকাল রাশেদ ৮৬ -এর সংগে কথা বলেছে; এমতাবস্থায় 
রাশেদের ব্যক্তি সত্তাকে ৮4৮৬ এর চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরার জন্য 
বিভিন্ন প্রকার 2, ব্যবহার করতে পারো । যেমন-_ -,৮-১ 419 ৪০ - 
যেহেতু তোমাদের বন্ধুত্বের কথা ৬৮৬ -এর জানা রয়েছে সেহেতু ০ 
শব্দ শোনামাত্র তার চিন্তায় রাশেদ নামক ব্যক্তির ছবি ভেসে উঠবে । এখানে 
29৮ -এর মাধ্যমে ৮-৮৬ -এর সম্মুখে রাশেদ নামক ব্যক্তির পরিচয় তুলে 
ধরা হয়েছে। কিন্তু ১:,.. শব্দটি রাশেদ নামক ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট নয়। কেননা 
এমন যে কোন ব্যক্তিকে 3:০০ বলা চলে যার সংগে বন্ধুত্‌ রয়েছে। 

তদ্রুপ দূর থেকে ইশারা করে তুমি বলতে পারো, ৪৮৩ ১১৯] ১ _ 
এখানে »)-১3। । -এর মাধ্যমে ব্যক্তিটিকে ৮৮৬০ -এর চিন্তায় উপস্থিত করা 
হয়েছে। তবে এটা রাশেদের জন্য বিশিষ্ট শব্দ নয়। কেননা, দূরবর্তী যে কোন 
ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। 

তদ্রুপ 4৯০৯1 (| ব্যবহার করে তুমি বলতে পারো- 

* ৩৬৩ ৮-০৬ ০ শর ৬ 

এখানে তুমি ০১০৪1 (| -এর মাধ্যমে ৮৮ এর চিন্তায় ব্যক্তিটিকে 
উপস্থিত করেছো। কিন্তু এটিও রাশেদ নামক ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট শব্দ নয়। 
কেননা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য এটাকে ব্যবহার করা যায়। 

আবার তুমি সরাসরি "1০ ব্যবহার করেও বলতে পারো- ০৮ ১১ ০১1) - 
এখানে তুমি ৮.০ ব্যবহার করে ৮৮৮ এর চিন্তায় রাশেদকে উপস্থিত করেছো । 
আর এটা তার জন্য বিশিষ্ট শব্দ। কেননা অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য এটা 
শ্যবহাত হতে পারে না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি ব্যক্তিকে -.৮১ -এর চিন্তায় পরিচিত রূপে 
উপস্থিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার 29, ব্যবহার করা যায়। তন্মুধ্যে ০ ই 
হপা ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট শব্দ। পক্ষান্তরে অন্যান্য 2৪, দ্বারাও ব্যক্তি বা 


১) 75১৬] 211 9:৮|। 
বস্তুকে *৬* -এর নিচন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরা যায় বটে । কিন্তু সেগুলো 
ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট শব্দ নয়। কেননা সেগুলোকে অন্য যে কোন ব্যক্তি বা 
বস্তুর জন্য ব্যবহার করা যায়। 

সুতরাং তুমি যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা *৮৬ -এর 
চিন্তায় তুলে ধরতে চাও তাহলে তোমাকে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর ৮০ ব্যবহার 
করতে হবে । উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো- 

১১০৬৭ এ] 55 35151 251৮1 58% 21 

দেখো, যে দু'জন মহান ব্যক্তির সত্তাকে আল্লাহ তা'আলা ৮৮৬ -এর 
চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাদেরকে অন্যান্য প্রকার 29 
ব্যবহার করেও ৮৮৬০ -এর্‌ চিন্তায় উপস্থিত করা যেতো । যেমন- 

১055:01০+05৮। ১0 55:01 || ৮৮5০ ১] 5 

কিন্তু $5)| শব্দটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়। পরবর্তী 
০ -এর কারণে আমরা ৬ দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝতে পেরেছি। তদ্ুপ 
১১ শব্দটি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়। বরং ইবরাহীম 
(আঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত ৮ -এর দিকে 2৪৮০! হওয়ার কারণে আমরা 
১১ দ্বারা তাকে বুঝতে পেরেছি। 
7৭ ব্যবহার না করে "1০ ব্যবহার করেছেন। 

মোটকথা, 1০ ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার 
বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা -1 -এর চিন্তায় উপস্থিত করা । তবে এই মুল উদ্দেশ্যের 
সংগে সংগে আরো কিছু উদ্দেশ্য ৮5. -এর চিন্তায় বিদ্যমান থাকে । বালাগাত 
বিশারদগণ সেগুলো চিহ্নিত করেছেন। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেগুলো 
আলোচনা করছি। 


১. আলোচ্য ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা প্রকাশ করা । 


এটা সাধারণতঃ মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক উপাধি এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণের 
ইত্যাদি। তদুপ -৬%| ০ ১1৬ *৮৮০। ০: ৮৯৪ 5401 ১৮৪ ৩২ ১০০ ইত্যাদি । 
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২. আলোচ্য ব্যক্তির প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করা । 


এটা সাধারণত$-অমর্যাদা ও নিন্দাজ্ঞাপক নামের ক্ষেত্রে এবং কুখ্যাত 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেহয়ে থাকে । যেমন- ১৬৮ :০৮৮১ 5০০০ 


৩. আশা করি তৃমি জানো যে, প্রতিটি নামের একটি নিজস্ব আভিধানিক 
অর্থ রয়েছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম হিসাবে শব্দটির ব্যবহার 
শুরু হয় তখন সেই আভিধানিক অর্থটি আর বিবেচনায় থাকে না। তাই আমরা 
দেখতে পাই, কালো ছেলেরও নাম হয় জামীল এবং ভীতু মানুষেরও নাম হয় 
১০7 

তবে ৮$০ কখনো কখনো নাম ব্যবহার করে নামপূর্ব আভিধানিক অর্থের 
দিকে সৃক্ভাবে ইংগিত করে থাকেন এবং শ্রোতাকে এ কথা বোঝাতে চান যে, 
আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রে তার নামের অর্থগত প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন 
তুমি ১৯ শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বললে- 

০/-৩১৮১০ ৮৫৬ 

- এখানে তুমি শ্রোতাকে বোঝাতে চেয়েছো যে, লোকটির চরিত্রে মাহমুদ 
নামের প্রতিফলন ঘটেছে। তার নাম যেমন মাহমুদ তেমনি সে বহু প্রশংসিত 
গুণের অধিকারী 
বিশিষ্ট শব্দটি দ্বারা শ্রোতার চিন্তায় উপস্থিত করা। তবে সেই সংগে এদিকে 
সৃক্ষ্সভাবে ইংগিত করাও উদ্দেশ্য যে, লোকটির নামে যেমন আগুনের অর্থ 
রয়েছে, তেমনি সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। 
হলো হাসি, একটু হাসো দেখি! এখানে মূলতঃ “হাসি নামের আভিধানিক 
অর্থের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। 

মোটকথা, কখনো কখনো নাম উল্লেখ করে শব্দটির নামপূর্ব আভিধানিক 
অর্থের প্রতি ইংগিত করা উদ্দেশ্য হয়। 

আবার প্রিয় ব্যক্তির নাম হলে সেক্ষেত্রে নাম উল্লেখের মাধ্যমে আনন্দ লাভ 
উদ্দেশ্য হতে পারে । কেননা প্রিয় ব্যক্তির নামের মাঝেও ভিন্ন একটা স্বাদ 


3৫ 45১৩] 51 2১ 
থাকে । লায়লার প্রেমিক মজ্নুর কবিতা দেখো- 
৮০1০5 এ 65 ৩ 5 এ 58601 9055 4%৫ 
হে বনের হুরিণী! আল্লাহর দোহাই, বলো আমাকে; আমার লায়লা কি 
মানবী; না লায়লা তোমাদেরই একজনঃ 
দেখো, এখানে দ্বিতীয় বার 5] না বলে (৯ যমীর ব্যবহার করা যেতো । 
কিন্তু তাতে প্রিয়জনের নাম উচ্চারণের সুখ লাভ হতো না। অথচ সেটাই হচ্ছে 
মাজনুর উদ্দেশ্য ৷ 
০১.৮5৫| 2৮০ ১০৬ 
. ৬] ৫৪৪ ০৫৮০ ১০০৯ না 2৫ 
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০০ ০ প্রা পা পা ৪৪ ০ ০ 
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উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে শ্রোতার চিন্তায় পরিচিত রূপে উপস্থিত করার জন্য 
যদি ইংগিত করে দেখানো ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে তখন অনিবার্ধ 
রূপেই 531৮১ ব্যবহার করতে হয় । যেমন ধরো- 

০০ ও ০৬ উভয়ে কিংবা তাদের কোন একজন আলোচ্য ব্যক্তি বা 
বস্তুটির কোন নাম কিংবা গুণ সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে (৮০ বা এ৯০%| (৮ 
ব্যবহার করার উপায় নেই। কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তুটি তাদের সামনে দৃষ্টিগোচর 

রয়েছে। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হিসাবে ৪)১১3। (। -এর ব্যবহার 
নির্ধারিত হযে যাবে। বেন, নাম ও গুণ পরিচয়হীন কোন বস্তুর দিকে ইংগিত 
করে তুমি বললে, 1৯ ৮ 

কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো- 

১০৩০৮: 00534901 ০5৮58 ভর্িত০ এও 
নে 


25921 201 921 ৯১০ 
চিনির জনয ক পেশ করেছিলেন । 
কিন্তু সেগুলোর নাম-পরিচয় কিংবা গুণ-পরিচয় তীদের জানা ছিল না। তাই 
সেগুলোকে নির্ধারণ করার জন্য এবং শ্রোতাদের সামনে পরিচিত রূপে তুলে 
ধরার জন্য আল্লাহ “১৯৯ ইসমুল ইশারাহ ব্যবহার করেছেন। 
আবার দেখো, কবি তার প্রিয়জনের প্রশংসা করছেন যে, অন্ধকার রাতের 
সম্পূর্ণ অপরিচিত আগত্তুককে দেখামাত্র তিনি হষ্টপুষ্ট উটনীর গলায় ছুরি চালিয়ে 
নিরিরকীি 


৭৪ 


টি অলি নি রওলারিউরারজর 1 

দেখতে পান, | 
এপ 012া চেন + 59515501910 

তখন তিনি বিরাট কুঁজওয়ালী (হুষ্টপুষ্ট) উটনীকে লক্ষ্য করে বলে উঠেন, 
দেখো, ইনি রাতের অতিথি । এখন তোমাকে যদি জবাই না করি তাহলে শত্রুর 
হাতে যেন আমার জবাই হয়। 

দেখো, রাতের অতিথিটির কোন নাম বা গুণ জানা না থাকায় কবি 1.৬ 
ইসমুল ইশারার মাধ্যমে তাকে চিহ্িত ও নির্ধারিত করেছেন। | 

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটির নাম কিংবা গুণ জানা 
ছিলো । সুতরাং অন্য প্রকার 7০ শ্রোতার চিন্তায় তাকে পরিচিত ব্ূপে তুলে 
ধরার সুযোগ ছিলো; 2১৮53 (৮ -এর ব্যবহার অনিবার্য ছিলো না। তা সত্তেও 
৮5০ ইসমুল ইশারা ব্যবহার করেছে, তখন বুঝতে হবে যে, উদ্দষ্ট ব্যক্তি বা 
বনতুটিকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরা ছাড়াও ৮০ -এর আরো 
কোন উদ্দেশ্য রয়েছে, যা »১-১3।(৯। ব্যবহার না করলে অর্জিত হতো না। 

কি কি উদ্দেশ্যে ৮5০ অন্য প্রকার 2 ব্যবহার করার সুযোগ থাকা 
সত্বেও 5৮531 (| ব্যবহার করে থাকে সেগুলো এখানে আমরা সংক্ষেপে 
আলোচনা করবো । | | | 

অন্য প্রকার 29০ ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্তেও ইসমুল ইশীরা ব্যবহার 
ন্ণার একটি উদ্দেশ্য হলো আলোচ্য বিষয়কে পূর্ণতম রূপে বিশিষ্ট ও চিহিত 
ণ শ্রোতার সামানে তুলে ধরা। কেননা অন্যান্য 2৪০ দ্বারা বিষয়টি শ্রোতার 


১১৭ 72১৬)| ৮1 295) 

সামনে পরিচিত রূপে ফুটে উঠে ঠিকই কিন্তু 2231 ৮. ব্যবহার করার অর্থ 
যেন চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া । সুতরাং এখানে পরিচয়বিশিষ্টতা 
পূর্ণতম রূপ লাভ করে । সাধারণতঃ প্রশংসা কিংবা নিন্দার ক্ষেত্রে কিংবা বিশেষ 
গুরুত্ প্রকাশের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়টির পূর্ণতম পরিচয়বিশিষ্টতা প্রকাশ করা 
এবং সেজন্য ৪)৮53। | ব্যবহার করা উত্তম হয়ে থাকে । অতি সুন্দর একটি 
উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি তোমার সামনে আরো পরিষ্কার রূপে তুলে ধরতে 
চাই। 


উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক একবার প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে: 
হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পেরে দূরে দীড়িয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে নবী 
পরিবারের ইমাম যায়নুল আবেদীন, আলী বিন হোসায়ন (রহঃ) তাশরীফ 
আনলেন । আর মানুষ ভক্তির সাথে পথ ছেড়ে দিলো । ইমাম যায়নুল আবেদীন 
(রহঃ) ধীর প্রশান্ত চিত্তে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। সিরিয়ার বিশিষ্ট 
লোকেরা ইমাম. সাহেবের জালালাতে শান দেখে খলীফার উদ্দেশ্যে বলে 
উঠলেন, কে ইনি? অপ্রস্তুত খলীফা হিশাম চিনেও না চেনার ভান করে বললেন, 
জানি না কে সে। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারাযদাক পাশেই উপস্থিত 
ছিলেন। ইমামের প্রতি খলীফার এহেন তাচ্ছিল্য তার রবদাশত হলো না। 
নবী-প্রেমের জোশ তাকে এমনই উদ্দীপ্ত করলো যে, দরবারে খেলাফতের 
ভয়ভীতির পরোয়া না করে বলে উঠলেন, আমি তাকে চিনি। এরপ্র তিনি 
সেখানেই মুখে মুখে রচিত এক দীর্ঘ কবিতায় ইমাম সাহেবের প্রশস্তিকীর্তন 
করলেন। এজন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন । ইমাম সাহেব সমস্ত 
ঘটনা অবগত হয়ে ফারাযদাকের জন্য দশহাজার দিরহাম হাদিয়া 
পাঠিয়েছিলেন । কিন্তু ফারাঘদাক এই বলে তা ফেরত দিয়েছিলেন, সারা জীবন 
আমীর ওমারাদের হাদীয়া ইনামের লোভে কবিতা বলেছি সত্য । কিন্তু এ 
কবিতা শুধু আপমার নানাজানের শাফায়াত লাভের আশায়। 


আল্লাহ পাক ফারাযদাককে রহম করুন। এবার শোন ফারাযদাকের সেই 
অমর প্রশস্তিকা- 

4০515481448 442215 + ৮০৬ 32৮৮০। ১৩ ৬15১ 

ইনি সেই মহান যার 'পদ-চাপ” মক্কার প্রস্তর-ভূমি বুঝতে পারে। 
হিল-হারামের সমগ্র অঞ্চল তাকে চেনে । আল্লাহর পবিত্র ঘরও তাকে চেনে । 


2১৬) 1 92৮5 ১১৮ 
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টি 


ইনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দার বংশধর । ইনি পুত পবিত্র, আল্লাহভীরু ও 
শীর্ষস্থানীয় । 

424015615১5 ০1 + কও 9 55 

তাকে দেখামাত্র কোরাইশ বলে উঠে, সকল মহত্ব এর মহত্বের মাঝে এসে 
লীন হয়। 

৮:56 25540 2৮7 এল + 4১৩ এল 8125 15 

নাই যদি চেন তবে শোন, ইনি ফাতেমার পুত্র । তার নানার মাধ্যমেই 
নবুওয়তের সিলসিলা থেমেছে। 

দেখো, ফারাযদাকের কাব্যরুচি ও অংলকার জ্ঞান প্রশস্তির ক্ষেত্রে বারবার 
তাকে 15৯ ইসমুল ইশারা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার 
প্রশংসার পাত্রকে পূর্ণতম রূপে বিশিষ্ট করে হিশামের সামনে তুলে ধরা । হিশাম 
যেহেতু তাকে না চেনার ভান করেছিলেন সে জন্য কবি যেন বারবার |) বলে 
চোখে আংগুল দিয়ে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন । বলাবাহুল্য যে, মূল বক্তব্যের সাথে 
ভাবের এই ভিন্নমাত্রাটুকু ১১3 (৮ ছাড়া অন্য কোন প্রকার 7১১৯, দ্বারা যোগ 
করা যেতো না। 

(কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো । হযরত আয়েশা 
নিলি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন- : 


10 ৪৮ % এ 1 ৮ ৮ 2 31 255 43351065০০০ 2 
0০4] দ6০ 8025 558 501 5 পু 2 দা ০০242 
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4০455080 এ 8 দা ৮স্প? সুখটিও ৯০৮ ্এ 
৯ 22৭8200০ 
যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল । তোমরা এটাকে 
নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য 


মংগলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু অপরাধই সাব্যস্ত হবে যতটুকু সে' 
করেছে। আর তাদের মধ্যে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট 


/ 2১৪৪1 ১৮৪) 
শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ নিজেদের 
লোক সম্পর্কে কেন উত্তম ধারণা করলে না এবং বললে না যে, এটাতো গুরুতর 
অপরাধ । দেখো, অপূরাদ আরোপের ঘৃণ্য বিষয়টিকে তিন তিন বার 053 ৮০ 
ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টি পূর্ণতম 
বিশিষ্ট রূপে, উপস্থিত হয় এবং এর ঘৃণ্যতা শ্রোতার অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল 
হয়ে যায়। 


2154101 £ 1১০ ০২৭ ৪ রি ৯ ১১১হা 9241 ₹:১1৮:৮ ০৩ ০ রা 
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তারাই ইবরাহীমের আপন যারা তাকে অনুসরণ করেছে আর এই নবী এবং 
যারা (এই নবীর প্রতি) ঈমান এনেছে। আর আন্নহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। 


এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশিষ্টতম বূপে তুলে ধরা ... 


উদ্দেশ্য 
ূ 

২ ৮০১১1 ৮১ ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আোচ্য সত্তার 
প্রতি তাষীম ও সম্মান প্রকাশ করা এবং তার মর্যাদাগত সুউচ্চতার প্রতি ইর্গিত 
করা । এ উদ্দেশ্যে দূরবর্তী £/-23| " ব্যবহার করা হয়। কেননা এতে বোঝা 
যায় যে, মর্যাদার দিক থেকে সুদূর উচ্চতায় তার অবস্থান.। কোরআনের উদাহরণ 
দেখো- *$ ৮) 3 ৮১৩৩ এ১ _- এখানে ০৯০ -এর উদ্দেশ্যটি এ। যোগে 

অনুপ 29-০| -এর মাধ্যমেও হতে পারতো । যেমন- ০ ৬4) 4401 ৬১০ 
_ কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার কালামের প্রতি তাষীম ও সম্মান প্রকাশ করতে 
চেক্েছেন এবং তার মর্ষদাগত সুদূর উচ্চতার প্রতি ইংগিত করতে চেয়েছেন। 
তাই এ)$ এই দূরবর্তী সক ব্যবহার করেছেন। 
সম্পর্কেও রণ এখানে এল উল 
নর্ধাদার প্রতি ইতগিত করার জন্য 45 এই দূরবর্তী »-531 (| ব্যবহার করা 
হয়েছে। 

৩. 94-11৯4। ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যের 
তিক বিপরীত ! অর্থাৎ আলোচ্য সত্তার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা এবং তার 


্ 


2০১৩1 1 9৮৭1 1? 
মর্যাদাগত অতিনীচুতার প্রতি ইর্ধগিত করা । এ উদ্দেশ্যেও দূরবর্তী 5531 (০ 
ব্যবহার করা হয়। কেন্নী এতে বোঝা যায় যে, মর্যাদার ক্ষেত্রে নীচের দিকে 
অতি দুরে তার ভূতত্বীস। কোরআনের উদাহরণ দেখো- 
১০540165৯55 5 5 কাতিত ৪5 ০৯ 50186 ০০০০ 
% 0১১1৬ (2 ১ ₹ 30 ০০ | 44) 
তাদের কোন কাজে আসবে না। আর ওরা হলো -জাহান্নামী। তাতে তারা? , 
চিরস্থায়ী হবে । 
দেখো, এখানে ০৫৮ -এর জন্য ০০ ব্যবহার করে এ) ৯৮০ ৯৯, 
বলা যেতো । কিন্তু তাদের অতিনিম্ন মর্যাদার প্রতি ইংগিত করার জন্য দূরবর্তী 
531 (| ব্যবহার করা হয়েছে। 
অর্থাৎ এ লোকেরা যারা অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছে গেছে এবং 
আল্লাহর রহমত থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে, তারা চির জাহান্নামী হবে। 
নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা৷ 
৪০১2৪3০২৩৩9 5১ ০1৮46985 এও 
৯7০৯৪, ১ ০১৯০ উ 9723 ৫০০৪ সি 
৯ ০৪০৯৯ এ, ৭ ০ 
বহু জিন ও ইনসানের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করেছি। তাদের হৃদয় 
রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না এবং তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তা 
দ্বারা (সত্য) অবলোকন করে না এবং তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা (সত্য) 
শ্রবণ করে না। ওরা পশু তুল্য বরং আরো অধম । ওরাই হলো গাফেল-বেখবর । 
৪. £)-53| (»॥ ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আলোচ্য সত্তার 
প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা । নীচের দুটি উদাহরণে বিষয়টি অতি 
সহজেই তুমি বুঝতে পারবে । 
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাফিররা যে 
বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করতো তা আল্লাহ পাক এই আয়াতে তুলে ধরেছেন। 
০453015৯515 41 4৯ 25311559505 103 
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সং ৩৮৪ ৯ ০৯৯০ ০55 ৯ এ 1০2] 

কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে শুধু পরিহাস-পাত্র রূপে 

গ্রহণ করে (আর বলে) এ-ই কি তোমাদের উপাস্যদের মন্দ বলে? অথচ তারা 
রহমানের যিকির অস্বীকার করে । 


এখানে 11 এর ব্যবহার যে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের জন্য তা পূর্ববর্তী 1) 3 
-এর ক্ারীনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া ৮4০. এর উদ্দেশ্যও 
তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ। | 

অদ্ুপ ১৯০১ *১৯ দ্বারা বনী ইসরাঈলের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ 
করে বলেছে। 

১৯215 3251 5২৯ ঠা 

৫. »)-১3 | ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল এ.কথা বোঝানো যে, 
আলোচ্য বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট এবং বোধগম্যতার ক্ষেত্রে এত নিকটবর্তী যে, তা 
বোঝার জন্য বেশী দূর চিন্তা করতে হয় না। নিকটবর্তী চ/-১$। ৮. ব্যবহার 
করে এ ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে । উদাহরণ দেখো- 

1৩9 ০৯ 505 9০০) ৬৯০! 

এখানে এ| অব্যয় যোগেই -&০ এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। তদুপরি 
1১৯ ইসমুল ইশারা ব্যবহার করার বাড়তি উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইংগিত করা যে, 
এই কোরআন সুস্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার দিক থেকে তোমাদের অতি নিকটের 
জিনিস। 

৬. আলোচ্য সত্তার নিকটবর্তিতা ও দূরবর্তিতার অবস্থা বোঝানোর জন্যও 
ইসমুল ইশারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে । অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র যদি আলোচ্য 
সত্তার নিকটবর্তিতা বা দূরবর্তিতা বা মধ্যবর্তিতা প্রকাশ করার দাবী জানায় 
তখন যথাক্রমে নিকটবর্তী, দূরবর্তী ও মধ্যবর্তী 5১... ব্যবহার করা হয়। 
যেমন- 

+১১. এ)১ ১১১৮ 4১ ১ ০৬১15 

৭. আলোচ্য বিষয়ের অস্ভূতত্ব ও অভিনবত্ৃ- এর প্রতি ইর্থগত করার জন্য ও 

ইসমুল ইশারা ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ দেখো- 


(35555 985১৯০৯৮৪০+ 42815 294৪৬ 4৪৬ 


25১0) এ| 5:১5 ১ 
4243) 72501 ০5152 3 + ৮2৬ 45 ৬৫15৮ 
কত জ্ঞানীর জীবিকার সকল পথ রুদ্ধ, অথচ কত মূর্খকে দেখতে পাবে 
বেশ সুখী সচ্ছল+এ এমন বিষয় যা চিন্তাকে বিমুঢ় করে দেয় এবং মহান 
আলিমকে পর্যন্ত ধর্মহীন করে ছাড়ে । 
দেখো, এখানে 1১৯ -এর 41 ১৮৬০ হচ্ছে 4০৬। ৮৪ ও ,)৯৮| 3)) এবং 
উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে বিস্বয় প্রকাশ করার জন্যই 253 *. ব্যবহার করা 
হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় একে বলা হয় ১১1৪.০3।)| 


দি 
০০০৫ 15751992553 0৮ 955 1% 50581 655 ৪১ 

1১ 5425 0852 35 0 এ ৩০ 3555 ০1 
0৮ ৭৭1)০56 ১৮০৫০ ৩০৮ ক 2৩ 1 এ 
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রি 25 
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6০০০01১৯১০০ ৮৮০৬] 5 ৮৮৪৫5 এ ০৪ এসএ 3228 0১) 


টা 01 12৯ ৫52 গস্ঞ 0 
৮ ১358 405, 279605) 0৬৬ 745 ৬৫ তে (1) 
- ৯৮৮০1 
(০1455555055 7585 ৬০০৪৭ 9০2১৪ 2275027 (+) 
| : ১৮০৪ 50। 
১ ০০০ ০০০৭এ]| ৮৮৪৪৪ (6) 
৫ এ 25 ৩০০ 2৮ ৮95০ ০৫০০9 9 (2) 
: ১ 5 ৮০] লে 1৮19৬ 525 


৬১1৯ | )৫91 (৬) 


৭1 251 1 3৮5|| 


ৃ্‌ ৬/৪সপসি৪4 

সাত প্রকার 2১৯, -এর তৃতীয় প্রকার হলো ১৯০১1 ৮.1 - এটি এমন 
একটি মারিফা-যা আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের উপর 
নির্ভরশীল প্রথম বিষয়টি হলো পরবর্তী 21০ 

০ অর্থ )৯০৯। ৮৮| -এর পরবতী ₹২৮৯ 2৯ কিংবা ০৫1 45 (অর্থাৎ 
১০৮ কিংবা )৬ ও ১১০ যা বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য একটি ০ -এর সাথে 
১০ হয়ে থাকে 1). 

এই এ. পূর্ববর্তী এ (| -এর উদ্দেশ্যকে শ্রোতার সামনে প্রকাশ 
নিন ৃ . 

উদাহরণগুলো যথাক্রমে দেখো- 

১. 4৩31৮ 531২, 01 এ ৩. এ-০৬৭। 

বিশেষভাবে .2:1১০%। এ। -এর ক্ষেত্রে ৮০ ৮৮5 “ছিলাহ" হয়ে থাকে, 
যেমন- 

. 2505 446 550) ডট 2914015৮ 

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো +১৬ যা ৭.০ ও ০৯০১ -এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি 
করে। এ কথাগুলো ৯৮ -এর কিতাবেই তুমি পড়ে এসেছো । 

মোটকথা, 4১০ ৮»। তার উদ্দেশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং উদদি্ট ব্যক্তি বা 
বস্তুটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাসম্পন্ন একটি 2৬ এবং পরবর্তী 21০ টি 
মূলতঃ 4১০ -এর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বন্তুটিকে 
নির্ধারণ করে দেয় । 

১০ (| -এর এই প্রাথমিক অস্পষ্টতা শ্রোতার অন্তরে পরবতী &. 
দ্বারা ১০৯ -এর উদ্দেশ্যটি জানবার একটি কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে 
থাকে । এটা ০৯০। লীিনিািনসার বাসার 
মাঝে পাওয়া যায় না। 


এবার আমরা 4৯০৪|| ৮ -এর ব্যবহারক্ষেত্র সম্পর্কে তোমাকে কিঞ্চিৎ 
ধারণা দিতে চাই। বালাগাতশান্ত্র বিশারদগণ বলেছেন, যখন আলোচ্য সত্তাকে 
শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার অন্য কোন উপায় না থাকে অর্থাৎ 


25১01 | ও 
০১০৯ নালা দ্র ররন্রলন 
তখন অনিবার্ষভাবেই 4৮০1. ব্যবহার করা হয়। যেমন, ধরো, তোমার বন্ধু 
সম্পর্কে শ্রোতাকে-তুমি কোন খবর দিতে চাও । কিন্তু তার নাম শ্রোতার জানা 
নেই; সুতরাং: -এর মাধ্যমে তাকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে 
ধরার সুযৌগ নেই। তদ্রুপ সে যে তোমার বন্ধু সেটাও শ্রোতার জানা নেই; 
সুতরাং ৮.০ এই 29. ব্যবহার করারও সুযোগ নেই। তদ্ুপ মনে করো, 
লোকটি সম্মুখে উপস্থিত নেই; সুতরাং ৪১531 (»»। -এর মাধ্যমে তাকে শ্রোতার 
সামনে তুলে ধরার সুযোগ নেই। 
সামনে তুলে ধরার সুযোগ নেই । কিন্তু তার একটি গুণ বা অবস্থা শ্রোতার জানা 
আছে । যেমন ধরো, গতকাল সে শ্রোতার সাথে কথা বলেছিলো । এখন তুমি 
এই অবস্থাটিকে &.০ বানিয়ে যদি )৯০+। (৮ ব্যবহার করো তাহলে শ্রোতার 
সামনে আলোচ্য ব্যক্তিটি পরিচিত রূপে উপস্থিত হবে । যেহেতু এ ক্ষেত্রে (৮. 
১৯ ছাড়া অন্য কোন প্রকার 2০৯০ ব্যবহার করার সুযোগ নেই সেহেতু 
অনিবার্ধভাবেই তোমাকে ৯০৯ ৮ ব্যবহার করতে হবে । যেমন তুমি বললে- 
৯০১ ১৩৩ 4655 ৬০ 

কোরআনের একটি উদাহরণ দেখো, হযরত মুসা. আঃ)-এর ঘটনা 
প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা এঁ ইসরাইলী ব্যক্তিটির কথা উল্লেখ করেছেন যে, তার 
প্রতিপক্ষ কিবতীর বিরুদ্ধে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল 
এবং মুসা (আঃ) তাকে সাহায্য করেছিলেন- 


পি 


৩৬ ০০ এন ৬॥। 1১1 ৪৮৪ 5১ ০০০০১০০৭/৮৪৪৪-, ৃ 
+ 055৮০ এ ৮৮৮ এ 43 এ ৯৮৮০২ 
অতঃপর তিনি শহরে ভীত-সংকিত অবস্থায় প্রাতঃযাপন করলেন । হঠাৎ 
তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়ে ছিলো সে চিৎকার করে 
তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। তেখন) মূসা (আঃ) তাকে বললেন, তুমি প্রকাশ্য 
পথভরষ্ট। .. | 
দেখো, আমরা যারা এই ঘটনার শ্রোতা আলোচ্য ব্যক্তিটির নামধাম বা 
অন্য কোন পরিচয় জানি না । শুধু ঘটনার শুরুতে বর্ণিত এ কথাটুকুই জানি যে, 
পূর্ববর্তী দিন সে হযরত মুসার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল আর তিনি 


১£ 25941 ৪1 ০2৮৮। 
কিবতীকে এক চড়ে মেরে-ফেলেছিলেন। যেহেতু আলোচ্য লোকটিকে আমাদের 
সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার জন্য অন্য কোন প্রকার 2, ব্যবহার করার 
সুযোগ ছিল না,৬১-০%| (৮। ই ছিল একমাত্র উপায়; সে কারণেই এখানে 
ইসমুল মাওছুলব্যবহার করা হয়েছে। 

কিন্ত্রু অনেক সময় দেখা যায় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে অন্যান্য প্রকার 
2/৯০ দ্বারা শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে । যেমন 
ধরো, তার নাম শ্রোতার জানা আছে কিংবা ব্যক্তি বা বস্তুটি সামনে উপস্থিত 
রয়েছে; এমতাবস্থায় 4৯০%। ৮ ব্যবহার করা অনিবার্য নয়। তা সত্তেও দেখা 
যায়, ৮০ আলোচ্য ব্যক্তি বা বস্তুটিকে ১৯০ (॥ -এর মাধ্যমে শ্রোতার 
সামনে তুলে ধরছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে শ্রোতার 
সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরা ছাড়াও ৮5. -এর অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। 

কি কি উদ্দেশ্যে 45. অন্য প্রকার 79১০, ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্তেও 
4৯ (| ব্যবহার করে থাকে সেগুলো এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা 
করবো । 


১. হযরত যাহ্যাক বিন সুফয়ান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-_ 
(20195 মি 9০৫০2 55240191. 

আদম সন্তান থেকে যা বের হয় সেটাকে আল্লাহ দুনিয়ার উদাহরণ নির্ধারণ 
করেছেন। 

দেখো, এখানে ০১৯ & দ্বারা 42/5)| উদ্দেশ্য । সুতরাং ১৬ -১০০| ছারা 
বিষয়টি শ্রোতার চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ ছিলো । তাসত্তেও 
১৯০) | কেন ব্যবহার করা হলো? কারণ এই যে, এ ধরনের জিনিস প্রত্যক্ষ 
শব্দ দ্বারা উল্লেখ করতে জদ্র রুচিতে বাধে এবং লজ্জাবোধ হয়। তাই রাসূলুল্লাহ 
ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ০৯--| (| যোগে ইংগিতে সেটা প্রকাশ 
করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আলোচ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষ শব্দে উল্লেখ 
করা রুচিবিরুদ্ধ, লজ্জাঙ্কর বা আদবের খেলাফ হলে সেটাকে ইসমুল মাওছুলের 
মাধ্যমে ইংগিতে প্রকাশ করা হয়। 

২. নীচের আয়াতটি দেখো, 


25591 এ]| 92৮৮) ১০ 
30552813854 ৬৬ ০৯1 1955 51৯ ৮৮১) 
নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য 
জান্নাতুল ফেরদাউস হবে বাসস্থান। 
দেখো, আলোচ্য আয়াতে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে 
তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের জান্নাতুল 
ফেরদাউস লাভের কারণ কি? ঈমান ও নেক আমলই হলো কারণ । এটা আমরা 
ইসমে মাউছ্ছুলের 2. থেকে জানতে পেরেছি। মোটকথা, ০৯০১ ৮১ -এর 
০ টি এখানে বাক্যস্থ ০ -এর ০ বা হেতু ও কারণ বর্ণনা করেছে। 
০০০০০০০০০০৪৪৮৫৮৬/৪ 


৯০৪ টা] 


না 11421 রা 1 
এখানে এ১০৯। ৮১ -এর 21০ এদিকে ইংগিত করছে যে, ঈমানের দাবী 
হলো পরবর্তী আদেশটি পালন করা অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করা । 


তাহলে আমরা বলতে পারি যে, 4, (| ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য 
হলো ঞ.. -এর মাধ্যমে বাক্যস্থ ৮০ -এর কারণ বর্ণনা করা এবং এ দিকে 
ইংগিত করা যে, 2০ টির দাবী হচ্ছে পরবর্তী আদেশ প্রতিপালন করা । নীচের 
উদাহরণ দু"টি সম্পর্কেও একই কথা । 

০৮:৮5 351554০5121 

অর্থাৎ এই কঠিন শাস্তি লাভের কারণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার 
০ 1৮৮5 ৮:০। 6255 4 

হে এঁ ব্যক্তি যাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছি আজ (আমার) বার্ধক্যের 
অবস্থায় আমার প্রতি রহম করো । 


অর্থাৎ শৈশবে তোমাকে প্রতিপালন করার দাবী হচ্ছে বার্ধক্যে আমার প্রতি 
করুণা করা। 
৩. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো- 


৮টি তা ৩০৩ 


১৮০ রি *৯১১- 425 2 শা" দিন 55 ১১-৭। 1 


যাদের তোমরা বন্ধ ভাবছো তোমাদের ধ্বংসই শুধু তাদের বুকের 
প্রতিহিংসার উপশম করতে পারে । 


৭ 25১১) এ]| (2) 

অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা বন্ধু ভাবছ তারা তোমাদের ধ্বংস কামনা করে। 
সুতরাং তোমাদের এই ভাবনা ভুল। | 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, এখানে ১৯৮৯। ৮| ও 4০ দ্বারা 
শ্রোতাদেরকে তাদের তুল চিন্তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। 

যদি এখানে অন্য কোন প্রকার 2৯, ব্যবহার করা হতো যেমন (০1১০1 0! 
কিতরা *১$৯ 0! কিংবা ০১)। ?৯_৪। 9! তাহলে শ্রোতার চিন্তায় আলোচ্য 
ব্যক্তিদেরকে পরিচিত রূপে পেশ করার উদ্দেশ্যটি অবশ্যই অর্জিত হতো কিন্তু 
শ্রোতাকে তার ভুল চিন্তার ব্যাপারে সতর্ক করার উদ্দেশ্যটি হাছিল হতো না। 

৪. নীচের উদাহরণটি দেখো- 

92557 055 তত + 2৬০ ৭৮॥ 25502! 

ইমারত তৈরী করেছেন যার খুটিগুলো সংহত ও সুউচ্চ |. 

দেখো, কবির বর্ণনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, কবি-গোত্রের 
জন্য মর্যাদা ও আভিজাত্যের যে ইমারত তৈরী. হয়েছে তা অনন্য সাধারণ । 
কেননা তা এমন সত্তা তৈরী করেছেন যিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছেন । সুতরাং 
বোঝা গেল যে, ৮.1 এ ৬৭। অংশটি মূলতঃ ০1 “৩ -এর 
অনন্যসাধারণতা ও বড়ত্্র প্রতি ইংগিত করছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি 
যে, 4৯০৪ ৮১ ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ০ -এর মাধ্যমে পরবর্তী ০ 
-এর বড়ত্‌ ও অসাধারণত্ প্রকাশ করা । 

৫. নিরারারা রানার নরক 
46555 এও 5 ৮৮ হি 54৮৪ ৩6 উল ক ০৯ লা 45355 
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এ নারী তাকে প্ররোচিত করলো যার বাড়ীতে তিনি ছিলেন এবং দরজা বন্ধ 

করে বললো, শোনো, আসো আমার কাছে। তিনি-বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। 
সীমালঘনকারীরা সফল হতে পারে নাঁ। 

দেখো, শ্রোতার চিন্তায় স্ত্রীলোকটিকে পরিচিতরূপে তুলে ধরার জন্য অন্যান্য 


25১5) এ) ০2৮2)| ১ 

প্রকার 2১, ব্যবহার করার সুযোগ ছিলো । যেমন- 7১৯) চ০| 4১1) এ 
কিংবা ৬.০) 4১) 5২ কিন্তু সেগুলোর পরিবর্তে 4১০১1 (৷ দারা স্ত্রীলোকটির 
পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে । সুতরাং বুঝা গেলো যে, এখানে ভিন্ন একটি উদ্দেশ্য 
রয়েছে। সেটি-কি? 

দেখো, আলোচ্য আয়াতটির মূল বক্তব্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর 
চরিত্রের 'শুচি-শুভ্রতা বর্ণনা করা । আর তা 4৯০1 ৮»| ও 4০ দ্বারা অধিক 
জোরদারভাবে পেশ করা হয়েছে। কেননা এ থেকে জানা গেল যে, হযরত 
ইউসুফ (আঃ) উক্ত নারীর গৃহে বাস করতেন এবং এ নারীর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে 
০ 
সুকঠিন ছিলো, তা সত্তেও তিনি নিজেকে পুতপবিত্র রাখতে, পেরেছিলেন, যা 
তার চারিত্রের অনন্য সাধারণ দৃঢ়তা প্রমাণ করে। বলাবাহুল্য যে, অন্য 23০ 
দ্বারা এই উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতো না। 

সুতরাং আমরা বলতে. পারি যে, মূল বক্তব্যকে জোরদার রূপে পেশ করার 
উদ্দেশ্যে কখনো কখনো 4১৯০$| (| ও 2০ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 

নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা- 

হে মাসীহের বান্দাগণ! আমার সাথীরা (মুসলমানেরা) তোমাদের ভয় 
পাবে! অথচ আমরা হলাম এ সত্তার বান্দা যিনি মাসীহকে সৃষ্টি করেছেন । 

দেখো, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে মসীহের অনুসারী খুষ্টানদেরকে 
মুসলমীনদের ভয় পাওয়ার কথা অস্বীকার করা। কেননা মুসলমানেরা তো 
আল্লাহর ইবাদত করে, যিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং 
আমাদের খালেকের বান্দার বান্দাদেরকে ভয় পাওয়ার প্রশ্বই আসে না। দেখো, 
যদি | ১৮১০ ১৪ বলা হতো তাহলে এই বক্তব্যটি এতো জোরদার হতো না। 

৬. 4৯) ৮১ ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ১১০১1 (..। দ্বারা 
উদ্দিষ্ট বিষয়টির গুরুতরতা ও ভয়াবহতা প্রকাশ করা । যেমন- 

০ ৫ এ] ০৪ 5 
ডুবিয়ে দিয়েছিল যা তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল । 
অর্থাৎ বিরাট এক ঢেউ তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল। এখানে ১১-১1| (.. 


১1 25১৬) | 9১৮৮) 
ব্যবহার করার অর্থ যেন এই যে, ঢেউয়ের বিরাটত্ব ও ভয়াবহতা কোন শব্দ দ্বারা 
প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাই ৯০%।/.| ও 21০ এর আশ্রয় হণ করা হয়েছে। 


৭. ০১-০১1.৯.॥ ব্যবহারের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো উদ্দিষ্ট সত্তার প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনে উদ্ৃদ্ধ করা | যেমন- 
52৮56765275 
যিনি তোমাকে উত্তম রূপে প্রতিপালন করেছেন এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দান 
করেছেন তিনি এসেছে (সুতরাং তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করো)। 
০১০০০] 3০১০৯ 
পা 
রর ৮৮০৭ ১৯১ ০ ১০৯ )০৮4৮০১৮৯৪ 
৮০ ৮ ৩৫0 2৮98 ৮৮৭৫৫৫534 ০৫৮% 1১1 1 
তি ১০1০৯ ০১০৯|। [হি ১৯৬০৪ ০4-০।। ১৯ 
৮47:554- ৮৮4 ০৯৮১০ ০০৮৭/০৯০() 
() রি (1) 
; সি এএখু 52৮ ৪৬] ৮৮এ। ৮০ 5১:0৮) 
০: ৪০৯ (£) 
৪ 55 (৮৮ ০০ ৮০০৭৪ 8১11 (9) 
এ 2৮1 ১৬ 5503৯59০015 ০০ পথ: ৮৩৮1 (5) 
১৮28 520 ০9৮৮ 34108) 
, ০০ ০৬০এ। ৮৪০০ ০ ৭৮ (8) 
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. ১স০]। ৫০ ৩০৮। (১) 
৮৪১০ 530 ০৭ ২৪১৮ ০০৪ ০] ০৪০ ০৭১ ৬০। ০৮০৪] 91০৪১ 
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৩০ ০৪১। 

তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি ১31 ৮ মানুষ কাকে বলে বা মানুষের 
পরিচিয় কি? তাহলে তুমি বলবে 3৮১ 21০৮ 2৮০3 মোনুষ হলো সবাক 
প্রাণী) 

এখানে ১.3 দ্বারা মানুষের ১৯ বা জাতিসত্তা উদ্দেশ্য । অন্য কথায় 
মানুষের হাকীকত ও 2৮১৮ (ভাবসত্তা উদ্দেশ্য)। মানুষের কোন ১০ বা সদস্য 
লজ ০ &ৈ দ্বারা মানুষের জাতিসত্তা উদ্দেশ্য নয়; 

বাস্তবে বিদ্যমান উক্ত জাতিসত্তার একটি নির্দিষ্ট ১৪ বা সদস্য উদ্দেশ্য । 

আবার দেখো, 2412 215 9001 21 ০০31 (প্রতিটি মানুষ হয় 
জাহান্নামী, নয় জান্নাতী ।) বাক্যটিতে 9.....31 দ্বারা ১...31 ১..+ -এর সকল 
১০ বা সদস্য উদ্দেশ্য । 

উপরের আলোচনাটুকু চিন্তায় রেখে এবার নীচের কথাগুলো পড়ো। 

কোন শব্দকে ৫০173 যুক্ত করার উদ্দেশ্য চারটি ।. 

প্রথমতঃ কোন কিছুর ৯ বা 7৪» ও 2১৮ -এর দিকে ইংগিত করা। 


উক্ত ১৯ বা 2৮ -এর কোন ১০ বা সদস্য তখন উদ্দেশ্য হবে না। যেমন-_ 
৮০ ০1৯৮ ০৮০৪3| _ এখানে এ| দ্বারা ১৮! -এর 22৮৪৮ ও 2১৬ বোঝানো 
উদ্দেশ্য । 


তদ্ধুপ 22 2 ০৯ 72 258)| বাক্যটি দেখো, এখানে ৮৯১ বলতে যে 
জাতিসত্তা বা জিন্সকে আমরা বুঝি সেটাকে 2০৪ ...৯ -এর চেয়ে দামী 
বলা উদ্দেশ্য । স্বর্ণ বা রূপার কোন ১ বা সমগ্র ১1১৪1 উদ্দেশ্য নয়। 

2১০২) 5 ০544 ৮ এ সম্পর্কেও একই কথা । অর্থাৎ দীনার ও 
দিরহাম বলতে যে জিন্স বা জাতিসত্তাকে আমরা বুঝি তা মানবজাতিকে বা 
০]। ৮৮ কে ধ্বংস করেছে। এখানে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দীনার ও 
দিরহাম উদ্দেশ্য নয়। তদ্রুপ বিশেষ কোন দীনার দিরহাম এবং বিশেষ কোন 
মানুষ উদ্দেশ্য নয় । 


০ ০৮৬ ০5০০ এ ও আয়াত ত সম্পর্কেও একই কথা । অর্থাৎ পানি 


1. 25901 এ! 9৮51 

বলতে যে জাতিসত্তাকে রা-যে হাকীকত ও 2:১৮ কে বোঝা যায় সেটা থেকে 
প্রতিটি প্রাণসম্পন্ন বস্তুকে আমি সৃষ্টি করেছি। পরিভাষায় এটাকে ১.4 ১ 
বলে। 

দ্বিতীয়তঃ ১.» বা জাতিসত্তার সমগ্র ১1, -এর দিকে ইংগিত করা । 
যেমন্‌ ১২: ৮% ০---3।9! - অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ ক্ষতিথস্ত। এখানে পবররতী 

2 ১. হচ্ছে ১০১31 ৮০৯ উদ্দেশ্য হওয়ার ৮০ _ কেননা - ২-। -এর 
জন্য শর্ত হচ্ছে * ৬.1 %১1 ব্যবহারের পূর্বে ৯২০৯০ পূর্ববর্তী ০০ ১০৯৪ 
এর অন্তর্ভুক্ত থাকা । সুতরাং আলোচ্য *(:০. দ্বারা বোঝা গেলো যে, সকল 
ইনসানকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা উদ্দেশ্য । পরে * | -এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক 
ইনসানকে ক্ষতিগ্রস্ততার হুকুম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। 

৫০ ০৮০31 31৬ এখানেও ইনসানের সমস্ত .১1০৪ উদ্দেশ্য । অর্থাৎ 
প্রতিটি মানুষকে দুর্বল রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে -১/৮৪$। ৮৯ উদ্দেশ্য 
. হওয়ার 2১5 হচ্ছে বাস্তব অবস্থা । অর্থাৎ যেহেতু বাস্তবে প্রতিটি মানুষকে আমরা 
দুর্বল দেখতে পাই সেহেতু বোঝা গেলো যে, প্রতিটি মানুষকেই দুর্বল রূপে সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, প্রথম উদাহরণে 2০ হচ্ছে £১%% বা 
শব্দগত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে 2. হচ্ছে 2:৮7) ৮৫ বা 2৮ (অর্থাৎ 
অশব্দগত বা অবস্থাগত) ৷ 


*:৮০| 25৭1 55505-82115 
এখানেও ৬: দ্বারা সমস্ত অদৃশ্য বিষয় উদ্দেশ্য । এখানে ১1৮৪১ ৮ 
উদ্দেশ্য হওয়ার. 2.০ হচ্ছে 4.০ )-4--0 বা যুক্তিগত প্রমাণ । 


. এবার 2,575 ৯:41 ০. আয়াতটি দেখো, এখানেও সকল যাদুকর 
উদ্দেশ্য । তবে বিশ্বের সকল যাদুকর নয় বরং ফিরআউনের রাজত্বে অবস্থানকারী 
সকল যাদুকর । সুতরাং এখানে ₹১..এ| শব্দটি প্রকৃত সামগ্রিকতা বোঝায়নি; বরং 
আপেক্ষিক সামধিকতা বুঝিয়েছে। পরিভাষায় এটাকে 91১--31১ বলে। 

তৃতীয়তঃ ...₹ -এর নির্দিষ্ট ও পরিচিত কোন একটি ১০ -এর প্রতি 
ইংগিত করা। যেমন ....31 15৯1 এখানে ১৮-১)। ০৯ -এর নির্দিষ্ট ও 
পরিচিত একটি ১১ উদ্দেশ্য । 1১৯ শব্দটি থেকে আমরা তা. বুঝতে পেরেছি। 


2595]1 ৪]1 ০:৮৮) ১1৮, 
সুতরাং এটা হলো 25০ বা আলামত । পরিভাষায় এটাকে ৮৯১৩ ১4] ?) 
বলে। 

তবে উদ্দিষ্ট ৬১ টির পরিচয়ের বিভিন্ন সূত্র হতে পারে । যেমন দেখো- 
2. 2৮5০ ০১ ২৮০০ 2০ 1 ১০ 
এখানে ১১.) শব্দের উল্লেখ থেকে বোঝা গেলো ০৯,)। দ্বারা ১৯০৮ -এর 
নিকট প্রেরিত নিদিষ্ট ও পরিচত রাসূল উদ্দেশ্য । সুতরাং এখানে পরিচয়ের সূত্র 
হলো পূর্বোল্েখ। | 
(৮10৮ ৬০০ ৮৮-১১৪ ১১৯ 0২, ১৮০৯ 5০১৮ ৮ এ 
₹৩5 6 2৮০1 * 220০ 
আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি । তার জ্যোতির উদাহরণ যেন এক 
দ্বীপাধার, যাতে রক্ষিত এক প্রদীপ । প্রদীপটি রক্ষিত এক কীচ-পাত্রে । 
কীচ-পাত্রটি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র । 
এখানেও ৮৮ ও 2৯৬9। শব্দ দুটি পরিচিত হয়েছে পূর্বোল্লেখ দ্বারা । 
তুমি কারো বাড়ীর দরজার সাশনে দাঁড়িয়ে বললে 254] 0591 _ এখানে এ! 
দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত দরজা খুলতে বলা হয়েছে । অর্থাৎ যে দরজাটি সম্মুখে 
বিদ্যমান রয়েছে। এখানে পরিচয়ের সূত্র হলো বস্তুটির সম্মুখ উপস্থিতি । 
আয়াতটি দেখো, এখানে ৪। দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত দিন বোঝানো 
হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার -বর্তমান দিনটি (বিদায় হজ্জের 
আরাফার দিন)। এখানেও দিবসটির পরিচিত হওয়ার সূত্র হচ্ছে বাস্তবে উপস্থিত 
ও বিদ্যমান থাকা । 
.. ৪৯৪৮৪ 854 5.5 আয়াতে 9 দ্বারা উপস্থিত সভাসদর্বগ 
উদশয। সুতরাং এখানেও উপস্থিতি হলো পরিচয়ের সত 
চা (৬:14 চ75025028 | _ দেখো, এখানে ১৬ কে 
নির্দিষ্ট ও পরিচিত রূপে পেশ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে তার উন্লেখ নেই এবং 
তা সম্মুখে বিদ্যমানও নেই। কিন্তু উক্ত ১ সম্পর্কে ৮৮০ -এর পূর্বজ্ঞান ও 
অপৃহিতি রয়েছে। সুতরাং এখানে বস্তুটির পরিচয়ের সূত্র হলো ৬৮৬. এর 
€ 


৭1 75901 91 9:৮8) 


১৮11 ০০৪৬১ 022] ০০৪01 ৮2 20 তে ২৪ - - আয়াতটি 
সম্পর্কেও একই কথা৷ 

চতুর্থতঃ কোন ১.৯ বা জাতিসত্তার প্রতি ইংগিত করা। তবে এই 
জাতিস্ত্তাটি তার কল্পনায় বিদ্যমান একটি ১ -এর মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে। কিন্তু 
সেই:/১ টি বাস্তবে নির্ধারিত ও পরিচিত নয়। কোরআনের একটি উদাহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে । দেখো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর 
সৎ ভাইয়েরা যখন পিতার নিকট খেলাধূলার নাম করে তাকে সংগে নেয়ার 
অনুমতি প্রার্থনা করলো তখন তিনি আশংকা ব্যক্ত করে তাদের বললেন-_ 

%* 0১5৩ 4০ ৮15 0451 রি ট1187555 ০) রা ০৪ 

তাকে তোমাদের সংগে নিয়ে যাওয়া আমাকে দুঃখ দিবে । তা ছাড়া আমার 
আশংকা হয় যে, তোমরা তার প্রতি উদাসীন হওয়ার সুযোগে নেকড়ে তাকে 
খেয়ে ফেলবে । 

দেখো, এখানে ৮. শব্দটি দ্বারা নেকড়ের প্রতিটি ১০ উদ্দেশ্য হতে পারে 
না। কেননা সকল নেকড়ে একত্রে তাকে ভক্ষণ করবে এ চিন্তা অযৌক্তিক। 
তদ্রুপ নেকড়ের নির্ধারিত ও পরিচিত কোন ১ উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা 
নির্ধারিত কোন নেকড়ে তার সামনে ছিলো না। তদ্ূপ নেকড়ের কোন ১ ছাড়া 
নিছক জাতিসত্তা বা ১. -এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা ৯ বা 
জাতিসত্তা হচ্ছে কতিপয় গুণ সমষ্টি যা বাস্তবে বিভিন্ন ১ -এর মাঝে বিদ্যমান, 
বাস্তবে আলাদাভাবে বিদ্যমান নয় । সুতরাং ১.৯ দ্বারা ভক্ষণ হতে পারে না; বরং 
ইনি ারেতা রা নি ৮4| -এর এ। দ্বারা 
রা 4 কানাডা 2১ নি: £» বা ১.৯ এখানে উদ্দেশ্য 
হতে পারে না। সুতরাং বলতে হবে যে, -45| দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আঃ) একটি 
প্রাণীর জাতিসত্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা তার চিন্তায় একটি ৮৫ বা অস্পষ্ট 
১০ -এর রূপ ধরে বিদ্যমান হয়েছিলো । বলাবাহুল্য যে, এই ১ টি বাস্তবে 
নির্ধারিত ছিলো'না; বরং বাস্তবের যে কোন ১৪ এর উপর তা প্রযুক্ত হতে পারে । 

দেখো, যদি তিনি -4১ বলতেন তাহলে বোঝা যেতো যে, বাস্তবে বিদ্যমান 
নেকুড়ের সকল ১ -এর মধ্য হতে অনির্ধারিত কোন একটি ১ কে তিনি 
উদ্দেশ্য করেছেন। পক্ষান্তরে ৮১3) দ্বারা বোঝা যায় যে, একটি জাতিসত্তার প্রতি 


22১09] এ1 5:00 ৭1 
ইংগিত করেছেন, তবে 14১ এর 225 থেকে বোঝা যায় যে, নিছক জাতিসত্তা 
উদ্দেশ্য নয়; বরং এমন জাতিসত্তা উদ্দেশ্য যা কাল্পনায় বিদ্যমান একটি (৫: বা 
অস্পষ্ট ১ -এরত্বাকারে বিদ্যমান । অর্থাৎ ৮,5৩ দ্বারা সরাসরি ০.৯ -এর একটি 
অনির্ধারিত ও. অপরিচিত ১০ উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে চতুর্থ প্রকার ৪। দ্বারা 
সরাসরি ১৯ -এর প্রতি ইংগিত হয় । অতঃপর 2০৪ দ্বারা একটি অস্পষ্ট ও 
অনির্ধারিত ১ -এর ধারণা লাভ হয়। 


এ কারণেই এ ধরনের এ। যুক্ত শব্দকে অর্থগত দিক থেকে £,5; ধরা হয়। 
ফলে ৮) -এর মতো এ শব্দকেও ঞ৬৯ -এর ৮৯০৯ বানানো হয়। পক্ষান্তরে 
শব্দগতভাবে এটাকে 2৬, ধরা হয় । ফলে তা 1. ও ০. 5১ হতে পারে। 
এবং 2৪৯০ এর 2৬০ বা ৮১৯০৯ হতে পারে । 


চে চে ০৫ 
রা টি ূ 0 এল € ৫০ পট পা পা 2 পাক ঠে০৪ চা এ 
নিস জু নু ্ ্ ১ ্ £ + টি রে বি | ৬ রি $ 


কখনো কখনো ইতর লোকের পাশ দিয়ে যাই যে আমাকে গালি দেয়, 
তখন আমি এ কথা বলে চলে যাই যে, সে আমাকে বলছে না। 


এ কবিতা সম্পর্কেও একই কথা । দেখো, যদি কবি বলতেন (:) ০ ০1 
তা হলে কোন সমস্যা হতো না। আমরা ধরে নিতাম যে, বাস্তবে বিদ্যমান কোন 
এক (4 -এর কথা তিনি বলছেন। কিন্তু তার পরিচয় মনে না থাকায় »১ শব্দ 
ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ৮:)| বলাতে সমস্যা হয়েছে। এখন এ। -এর যে কোন 
একটি অর্থ এখানে প্রয়োগ করতে হবে । 91. তো হতে পারে না। কেননা 
সকলের পাশ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তদ্ুপ :৬৯)03-| +৫-4| হতে পারে না। 
কেননা নির্ধারিত ও পরিচিত হওযার কোন সূত্র এখানে নেই । তদুপ ১.1 বা 
22541 উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা ১ ছাড়া ৮ ও 2৪৮» -এর 
আলাদা কোন অস্তিত্ নেই, যার পাশ দিয়ে যাওয়া কল্পনা করা যায়। সুতরাং 
বলতে হবে যে, কবি এখানে (*: -এর ৬.৯ ও 2১৪» উদ্দেশ্য করেছেন, তবে 
তা কল্পনায় বিদ্যমান একটি অস্পষ্ট ১ -এর আকারে বিদ্যমান রয়েছে। আর 
কল্পনার এই ১ টি বাস্তবের যে কোন ১ -এর উপর প্রযুক্ত হতে পারে । 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ,৯৯১। | 3 বলে । আল্লাহ আমাদেরকে 
নির্ভুল রূপে বোঝার তাওফীক দান করুন । আমীন । 


এবার তুমি চেষ্টা করে দেখো, নীচের কবিতায় বিদ্যমান ৮১৯] কে এভাবে 
ব্যাখ্যা করতে পারো কি না। 


1 25১50 1 9:১5) 
৩1০৩৩০24855 ৮ উর 28241 ৮15০5 
বিনা পরিশ্রমে যারা" ইলমের সন্ধান পেতে চায় তারা তা পাবে যখন কাক 
সাদা হবে তখন 
নির্ধারিত-কোন বাজারের কথা তোমার চিন্তায় নেই, এমতাবস্থায় যদি বল 
৬০৬৬ 29 5 3১৭। এ! ০৯৮. 
তাহলে -..| দ্বারা কি উদ্দেশ্য হবে ব্যাখ্যা করো। 
০১০৫1 2০০১০ 
991 ০158১525551 5০০০1 51055811905 2 ০০০০৪ 
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4০1৮9 এ 
ইতিপূর্বে নাহবের কিতাবে তোমরা 2৪৮০! -এর পরিচয় জেনেছো এবং এ 
কথাও জেনেছো যে, 2৪৮০! দুই প্রকার | যথা 25) 2৪১০] ও 2৯০০ 2১০] 
7৮১, 29০! -এর ক্ষেত্রে ০)! ০১১০০ মূলতঃ ০১৮০ -এর ০-০ বা 
4 ০১৪ হয়ে থাকে । যথা_ 
০০০৬ 0,541 ০42৯১৬৬1১৮০ 
এগুলোর মূলরূপ হলো- 
»৫০ শট টি _ ৪ 
৬০ ৩0৬ ০01০৮ ০ ১৯০৮৮ ০০। 
আর 7৮৮. 2৮ -এর উদ্দেশ্য শুধু ১৮০ থেকে ০৩ এবং দ্বিবচন ও 
বহুবচনের ০ বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শব্দগত সহজতা সৃষ্টি করা । এই প্রকার 
ইযাফত ৮০ কে মারেফা করে না কিংবা বিশিষ্টও করে না। পক্ষান্তরে 2১৮০! 
7১৯০ দ্বারা 3 কে 2৪১৯ তে রূপান্তরিত করা হয় কিংবা বিশিষ্ট করা হয়। 
তা ছাড়া এই প্রকার 2০৮০! -এর ক্ষেত্রে ৮০ ও 421 ৮০ এর মাঝে 9 
৩ ,৩% এই তিনটি ১41৪৯" -এর কোন একটি উহ্য থাকে । যেমন- 
»প-+৯017০4 এর মূল রূপ ০০৬ 
৮৯১০৮ এর মূল রূপ ৬৯১ ০০১1৯৮ 
৬1৮ এর মূল রূপ ৮া০। ৮ ০৯০ 
*£1] ১.০ যদি 2 হয় তাহলে -১৮০ও 2৯ তে রূপান্তরিত হবে। 
তবে ১০ চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্পষ্ট শব্দ হলে 2১ দ্বারা মারেফা হবে না। 
উদাহরণ স্বরূপ »১৪ শব্দটি পেশ করা যেতে পারে । তদ্রুপ 451০০ যদি £৮৩ 
-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ৮৯ হয় তাহলে 7১০! দ্বারা ০ টি মারেফা 
হবে না। পক্ষান্তরে ]| -১১০০ যদি ৮5১ হয় তাহলে উদ্দেশ্য হবে ৮০ কে 
বিশিষ্ট করা। 
এ কথাগুলো তোমরা ৬১ -এর কিতাবেই জেনে এসেছো । 


আমরা এখানে বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই যে, কি 
কি উদ্দেশ্যে কোন শব্দকে ৮০০ রূপে ব্যবহার করা হয় । মনে রাখতে হবে যে, 
2459 290০! নয়; শুধু 2,৯০৬ 23০1 হলো বালাগাতের আলোচ্য বিষয় । . 


৭1 72১৩। এ| 9,০2| 

জাফর বিন উলবা হারেছী অতি উচু স্তরের কবি। কোন কারণে তিনি 
একবার মক্কায় বন্দী হয়ে পড়েন। তখন তার প্রেমাম্পদ নিঃসংগ অবস্থায় এক 
ইয়ামানী কাফেলার সাথে ফিরে গিয়েছিলো । কবি জেলখানায় বসে সেই 
মর্মীত্তিক দৃশ্য-কল্পনা করছিলেন এবং নীচের কবিতা পংক্তিতে তিনি তার মনের 
দুঃখ এভাবে ব্যক্ত করলেন_ 


পপ রি 


আমার প্রেমাম্পদ ইয়ামানী কাফেলার সংগে তাদের অনুগত হয়ে ইয়ামানের 
পথে যাত্রা করেছে অথচ আমার দেহ মন্কায় শৃংখলিত । 

%»৯ অর্থ প্রেম ও ভালোবাসা । এখানে ১.০, কে £১42 এই ০৯ রর 
অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন ০.০ ,) বাক্যে ১০ কে 4১৮০ অর্থে ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

দেখো, এখানে ১৯১ ৬5]| দ্বারাও কবি তার প্রেমাম্পদের কথা বলতে 
পারতেন, কিন্তু তাতে ০৮৮! -এর সংক্ষিপ্ততা পাওয়া যেতো না। অথচ স্থানটি 
সংক্ষিপ্ততা দ্বাবী করে। তাছাড়া $।১৯ দ্বারা যে অর্থময়তা এসেছে ৮1৯১1 $এ)| দ্বারা 
তা হতোনা। 

মোটকথা, এখানে 2১০! -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ১০০৬1 ও 901 এবং বর্তমান 
স্থান সেটাই দাবী করছে। 

১০০৪ -45 অর্থ উর্ধ্বভূমিতে গমন করল । ৬০ হচ্ছে তার (| 
)০| _- কবির. প্রেমাম্পদ মক্কা থেকে য়ামানের পথে যাচ্ছিল, আর মক্কা - 
ইয়ামান থেকে ঢালুতে তাই ৬০ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 

৮৬৯ হলো এ বাহন যা মূল বাহনের সাথে টেনে নেয়া হয় এবং মূল 
বাহনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য মাঝে মধ্যে তাতে আরোহণ করা হয়। যেহেতু 
কবির প্রেমাম্পদ কাফেলার অনুগত রূপে অসহায়ভাবে যাত্রা করেছিলেন সেহেতু 
, তার জন্য ৮-৮৯ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


২. এবার নীচের উদাহরণ দু'টি দেখো- 
(ক) ১১৮41০এ ০5৪ ০ ০৬০01 ০ ৮61 
(খ) 5175 52108 


25951 | 92৮21 ১1 

দেখো, এখানে প্রত্যেক আলিমের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব ব্যাপার, কেননা, 

তাদের সংখ্যা তো হবে লক্ষ লক্ষ । কিন্তু ০.1 ৮৮০ এই 23৮০! সকল 

উল্লেখ করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। কিন্তু এই 2.০! সকল অধিবাসীকে 

সহজেই অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। মোটকথা উদ্দিষ্ট সকলকে গণনা করা অসম্ভব 
বা কঠিন হওয়ার কারণে সহজ উপায় হিসাবে 2৮০! ব্যবহার করা হয়। 

৩. মনে করো, শহরের গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হয়েছেন। এখন তুমি যদি 
নাম ধরে বলতে থাকো যে, অমুক অমুক এসেছেন তাহলে নাম আগে পরে 
বলার কারণে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি 29৮০! করে বলো- ০০ 
5:১1 ১৮৬৪ তাহলে কোন সমস্যা হবে না। উল্লেখের ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাৎ করার 
দায়িত্‌ এড়ানোর জন্য এভাবে 2! -এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। 

৪. 290] -এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ১৮০ এর কিংবা এ! ৮০ এর 
কিংবা তৃতীয় কারো মর্যাদা প্রকাশ করা । নীচের উদাহরণগুলো দেখো, 
4)| ০৪ 2৩। _ এখানে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্তি দ্বারা ০4 -এর মর্যাদা 
প্রকাশ পেয়েছে। নীচের আয়াত সম্পর্কেও একই কথা- 
০০৭।০৮৮। 91021 ১৪৮৮। 2 99 549 ৬৮৭ ৬৫] 2০2 
এখানে +-০ এর মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। 
নীচের কবিতাটি দেখো, কবি 9১), তার প্রতিদ্বন্ী কবি জারীরের উদ্দেশ্যে 
গর্ব করে বলছেন- . 
(০০2০৯ ৪ 0৬০০৪191545 ৮১৭০ তত এএ)া 
এখানে 29৮! -এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের পরিচয় দ্বারা নিজের মর্যাদা প্রকাশ 
করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই মর্যাদা লোভী মানুষ বলে থাকে- 
০৭০০ 550917৮5 2511 7580 15 
কোন চেয়ারে বসে কেউ যদি বলে ০2১91 (৮০ 15৯ তাহলে এই 2০! 
দ্বারা ১৮০০ বা 4০! ১৮০ -এর মর্যাদা উদ্দেশ্য হবে না; বরং তৃতীয় ব্যক্তির 
অর্থাৎ তার নিজের মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে । 
১৬-]| ৮5 5৮০1 - বাক্যটি সম্পর্কেও এই কথা। 


১1/, 223৩1 ৪1 32৮41 

একই ভাবে ৮ .কিংবা 4! ১৮০ অথবা তৃতীয় কারো অমর্যাদা 
প্রকাশের উদ্দেশ্যেও. 2৬১৮! ব্যবহৃত হয়ে থাকে । যেমন-_ ৮১৮৪ | ১4১ _ 
এখানে ১০০ কে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য । যদি কারো কুড়ে ঘর সম্পর্কে বলো- 
1১ এ ১:4৮ তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ৮৮৮ কে তথা 
»1 ১১১ কে লজ্জিত করা তোমার উদ্দেশ্য । 1১৯ 3+) ০4 বাক্যটি 
সম্পর্কেও একই কথা । 


কেউ যদি গর্বিত ভংগিতে চেয়ারে বসে থাকে আর তুমি অবঙ্ঞার হাসি 
হেসে বলো 331 & ৫-,৮$ [৯ _ এটা তো নাপিতের চেয়ার । তাহলে তোমার 
উদ্দেশ্য... বা ১৯ এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা অবশ্যই নয়; লোকটিকে 
নাজেহাল করাই হলো উদ্দেশ্য । 


৫. পিতার সংগে অসদ্যবহারকারী পুত্রকে যদি বলো, 0) $3)। 4১15৯ 
তাহলে এই 29! -এর উদ্দেশ্য হবে সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করা। 


এ ধরণের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 2১৮০! ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য যে, 
এই সকল অর্থ অন্য কোন প্রকার মারেফা দ্বারা প্রকাশ করা সন্ভব হতো না। 


০১] 2০১০, 
০: ৪৮5 ০০1৮০৭ 2০০০০॥ 
১001 923৭ ০5৭1 
১৩০০ তি ১14০ (8550 
১০০ ৩ ৮০৮ চি এট ০ 0৮15 
১৯৮১৪ 9 291 5০৪ 4 ০০০ ৮৮৮০ 5] 550531 
: ৯৮৮ 2 মন! ০০। ০৪০০ 2 1 8০581 05, 
গ০| ০ ৮০৯ ১০১৩ এপ 0 ৯৮০5] 0০51 ০ ০০২৮৯] ও 
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মনে করো, কোনংব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে তৃমি কিছু বলতে চাও তাহলে 
তোমার প্রথম কর্তব্য হবে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুটিকে -&১ -এর কোন একটি 
উপায় অবলম্বন করে ১৮৬ -এর সামনে ১ ও পরিচিত রূপে তুলে ধরা । এ 
ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর ৮০ ব্যবহার করা যেতে পারে কিংবা &-০ ব্যবহার 
করা. যেতে পারে কিংবা 2৮০! করা যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু এসব কিছুই 
যদি তোমার বা *.৮৬০ -এর জানা না থাকে তখন বাধ্য হয়েই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা 
বস্তুটিকে ১: রূপে অর্থাৎ অপরিচিত রূপে তোমাকে উল্লেখ করতে হবে। 
যেমন তুমি কাওকে বললে- এ২০ ০১০৯) * 
যেহেতু লোকটির পরিচয় তুলে ধরার মতো কোন কিছু তোমার বা 
তোমার ২৮৬, এর জানা নেই সেহেতু তোমাকে ৯) এই ১০ শব্দটি ব্যবহার 
করতে হয়েছে। 
আবার এমনও হয় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় তো জানা আছে। 
কিন্তু পরিচয় তুলে ধরার বিশেষ কোন ফায়দা নেই বলে ১ বো অপরিচিত) 
রূপেই তাকে তুলে ধরা হয়। দেখো, হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরআউনের 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একজন লোক গোপনে এসে জানিয়ে দিয়েছিলো । লোকিটর নাম 
নেই বলে আল্লাহ পাক নাকেরা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে 
85557175172 
নগর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো । 
আবার যদি খোদ ৮৬ থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় গোপন 
করতে চাও তাহলেও তোমাকে 5 শব্দ ব্যবহার করতে হবে । যেমন কাওকে 
তুমি বললে- 
৩ ০ ডি 
: 2০০85 3 পু এ] ০৯০ 29 
এখানে তৃমি লোকটির পরিচয় গোপন করছো, যাতে ৮.৮ তাকে 
হয়রানি না করে । এ ছাড়া অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। 
নীচের আয়াতটি দেখো- 


+ ৮০ ৩7১০65০88৮৯ 5 54247 953 
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এখানে £৮১ শব্দটিকে :%,, ব্ূপে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো 
এ দিকে ইংগিত করা. যে, আবরণ ও পর্দা বলতে মানুষ সাধারণতঃ যা বুঝে 
এবং মানুষের পরিচিত যে সকল পর্দা ও আবরণ রয়েছে তা এখানে উদ্দেশ্য নয়, 
বরং বিশেষ এক প্রকার পর্দা ও আবরণ উদ্দেশ্য, যা মানুষের কাছে সাধারণভাবে 
পরিচিত ব্য় ৷ আর তা হচ্ছে সত্যের প্রতি অন্ধত্ররে পর্দা। তদুপ ৬১০ শব্দটিকে 
১ রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, বিরাট বিরাট যত 
আযাব রয়েছে তন্মধ্যে এমন একপ্রকার বিরাট আযাব তাদের জন্য রয়েছে যার 
হাকীকত ও স্বরূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। 

প্রচুরতা বা আধিক্য বোঝানোর জন্যও *,৪০ ব্যবহার করা হয় । যেমন কারো 

সার উদ্দেশ্যে বলা হয়) এ 91 ১ ১3) 91 তোর উট ও বকরী 
বেশুমার)। 

যেহেতু প্রশংসা হলো এ বাক্যের উদ্দেশ্য । আর উট ও বকরীর আধিক্য 
ছাড়া প্রশংসার উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, সেহেতু বোঝা গেলো যে, এখানে আধিক্য 
প্রকাশের জন্য 5০ ব্যবহার করা হয়েছে। 

| 2% ০11 |. আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা । কেননা এটাই 
স্বাভাবিক যে, জাদুকরেরা বিপুল পুরস্কার পাওয়ার আশা নিয়ে হাজির হয়েছে। 
সুতরাং বিপুল পুরঙ্কার পাওয়া যাবে কি না তাই তারা জানতে চাচ্ছে। 

অদ্ুপ স্বল্পতা বোঝানোর জন্যও »৮৪০ ব্যবহার করা হয় । যেমন_ 

* ৫5455255541 5 এ০৬এ 

আমাদের সামান্য মতামতও যদি গ্রহণ করা হতো. তাহলে এখানে আমরা 
নিহত হতাম না। 

১ &। ৮০০1৯) ১ এই আয়াতেও 1১০) শব্দটি ৪৮55 রূপে ব্যবহার 
করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্পতা বোঝানো । অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে সামান্য 
সন্তৃষ্টিও জান্নাত ও তার যাবতীয় নেয়ামত হতে) বড়। 

বড়ত্‌ বা ক্ষুদ্রতা বোঝানোর জন্যও ₹১5 ব্যবহার করা হয়ে থাকে । দেখো 
কবি মারওয়ান বিন হাফছ তার (4৭৫ -এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেছেন তাতে 
একই শব্দকে একবার বড়ত বোঝানোর জন্য, আরেকবার ক্ষুদ্রতা বোঝানোর 
জন্য ০ রূপে ব্যবহার করেছেন-_ 


25১51 91 9:৮5 ১£) 
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কবি বলতে চান, আমার মামদূহ এমনই নিষ্পাপ চরিত্রের মানুষ যে, কোন 
কলংক তার নিকট্বতীও হতে পারে না। কেননা তা থেকে তাকে রক্ষা করার 
জন্য অতি বড়-ও মজবুত প্রহরা রয়েছে। 


পক্ষান্তরে তিনি এমনই উদার ও দানশীল যে, সকলের জন্য তার দ্বার 
উন্মুক্ত । দানপার্থীরা সোজা তার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারে। তাদেরকে 
বাধা দেয়ার মত ক্ষুদ্রতম কোন প্রহরাও নেই। 


দেখো, প্রথমোক্ত ৯ এর অর্থ অতি বড় প্রহরা- এবং দ্বিতীয়োক্ত ৮৯৬. 
-এর অর্থ ক্ষুদ্রতম প্রহরা না করা হলে প্রশংসার উদ্দেশ্য হাছিল হচ্ছে না। 
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এ কথা তুমি জানো যে, 21৬ এর মাঝে বিদ্যমান ১০-। -এর মূল স্তশ 
হলো ১০-এ ও «৪1 ১০৮৮০ _ সুতরাং কোন 2৯ যখন ১০০৪ ও 4৪1 ১০০৪ 
- এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে তখন জুমলাস্থ ১৬. বা 5০ টি হয় নিঃশর্ত ও 
বন্ধন মুক্ত। পক্ষান্তরে তুমি যদি ১... ও 421 ১. -এর সাথে সম্পর্কিত কোন 
বিষয় উল্লেখ করো, কিংবা ১৬ এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় উল্লেখ করো 
তাহলে ১. বা +০ টি শর্তযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত হয়ে পড়বে। উক্ত বিষয়টিকে 
১১৪ বলাহয় 

উদাহরণ দেখো; ১-১1) ৮০1 বাক্যটি ১২. ও *2]1 ১২ এর মাঝে 
সীমাবদ্ধ। এ বাক্যটি দ্বারা শুধু একটি ১... সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ শুধু 
রাশেদের দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে; অতিরিক্ত কোন বিষয় সাব্যস্ত হয়নি । যেমন, 
কাকে দিয়েছে, কি দিয়েছে, কবে দিয়েছে, এগুলো কিছুই জানা যায়নি । তদ্রুপ 
রাশেদেরও কোন অবস্থা জানা যায়নি। সুতরাং এ বাক্যের ৮ বা ১৮! হচ্ছে 
91৮০ ও নিঃশর্ত । পক্ষান্তরে 1১1৬ ১-১|) (৮৮০1 বাক্যটি থেকে মূল ১৮. -এর 
অতিরিক্ত একটি বিষয় জানা গেলো । অর্থাৎ রাশেদ কাকে দিয়েছে তা জানা 
গেলো। সুতরাং এ বাক্যে একটি ১১ (বা বন্ধন) রয়েছে। পক্ষান্তরে 41) :৮ ০1 
[৮১১ 1,10৬ বাক্যটি থেকে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় জানা গেলো অর্থাৎ কাকে 
দিয়েছে এবং কি দিয়েছে তা জানা গেলো । সুতরাং এ বাক্যে দু'টি ৬ রয়েছে। 
এ ০০ দু”টি ১... এর সাথে সম্পর্কিত । 


আবার দেখো, উপরের বাক্যগুলোতে --. সম্পর্কে দু'টি ১৬ উল্লেখ করা 
হলেও এ! ১.০ সম্পর্কে কোন -০ উন্লেখ করা হয়নি । পক্ষান্তরে +51) 5৮০1 
৯৯৮]| বাক্যে এ! ১.৮ -এর সাথে সম্পর্কিত একটি ১৩৪ উল্লেখ করা হয়েছে, 
যার দ্বারা মূল ১...! -এর বাইরে এ! ১._... সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি বিষয় 
জানা গেলো। 


72১১1 ০2১2) 28 

আশা করি, এ কথাও তুমি বুঝতে পেরেছো মূল ১৮! -এর সংগে 4... 
বা এ! ১ সম্পর্কিত্যত বেশী “এ যুক্ত হবে ১| -এর উপকারিতা 
ততবেশী বৃদ্ধি পাবে-এবং এ সম্পর্কে ৮০০ এর জ্ঞান তত সমৃদ্ধ হবে। 

১২০ ও এ! ০এ সম্পর্কিত এ তুমি দেখেছে, এবার নীচের বাক্যটি 
দেখো, ১১৯ ৬৯১ ৩৯৯১ 01 তুমি গেলে খালেদ যাবে ।) এখানে ১০ ও 
4এ|| ১:৯০ দু'টো অংশই 9৮, - কোন অংশেই কোন .এ নেই। পক্ষান্তরে 
১৬:৬১ এই ৮ টি 9* বা নিঃশর্ত নয়। কেননা ১১৬ ৬০৯১ এই হুকুমটি 
সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করছে তোমার যাওয়ার উপর । সুতরাং বোঝা গেলো যে, 01 
০৯১ এ শর্তটি ১৮ ৬৯৯১ বাক্যে বিদ্যমান ১৮. -এর জন্য -এ৪ রূপে যুক্ত 
হয়েছে। 

১৬ ৬৯৯১ বাক্যটির ১০. ও 44] ১.১ এবং ১৮১! এই তিনটি 91, বা 
বন্ধনমুক্ত হয়েছে। কিন্তু 2441 1 ১৯ ₹-১১ বাক্যে ১ টি ১ বা 
বন্ধনযুক্ত হয়েছে। তদ্রুপ ৬৬৬ ১৬ ₹-১১ বাক্যে 41 »৯০ টি ০৪৫০ হয়েছে। 
পক্ষান্তরে ২4৮৯ *-৯১ ০৪৯১ 91 বাক্যে ১৮ ৬৯5 বাক্যের ১৮ টি ১৫০ 
হয়েছে। 

মোটকথা, তুমি যদি ০৮৬ কে শুধু বাক্যস্থ *০ বা ১০. সম্পর্কে অবগত 
করতে চাও আর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করতে চাও এবং 
৬৮৬ কে যা কিছু ইচ্ছা ভাববার সুযোগ দিতে চাও তাহলে তুমি ১০০ মুক্ত 
জুমলা ব্যবহার করবে । পক্ষান্তরে যদি ১... বা “511 ১২... বা ১১ সম্পর্কে 
অতিরিক্ত কোন বিষয় জানাতে চাও তাহলে প্রয়োজনীয় . ব্যবহার করবে । 
যেমন ধরো, তুমি শুধু ১-১1) )১০০৯ সম্পর্কে ৮৮ কে খবর দিতে চাও । কবে 
এসেছে, কিভাবে এসেছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলতে চাও না তাহলে 
শুধু এ. ও 451 এ. সম্বলিত 91, বাক্য বলবে । যেমন ১-|) ৯:০০ 

পক্ষান্তরে যদি ৮৮৬ কে মূল ১৮! এর অতিরিক্ত কোন বিষয় জানানো 
অবশ্য উক্ত + এর সম্পর্ক ১. বা «| ০ এর সাথে হতে পারে, আবার 
১৮-| -এর সাথেও হতে পারে । উপরে তিনোটির উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 

মনে রেখো, যদিও ৯ -এর মূল স্তশত হলো ২. ও «11 ১. এবং 45 
গুলো হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়, কিন্তু এ সমস্ত »$ কখনো কখনো খুবই গুরুত্পূর্ণ 


££ 25১৪] 51 0:92) 


ভূমিকা পালন করে । এমনকি ১ উল্লেখ না করলে বাক্যের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে 
যেতে পারে কিংবা বজ্ব্যটি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে । নীচের আয়াতটি দেখো- 


+১৩০০৭ ৫: ৩ ১ ০০)৭। ১০১৮৮] 0৪৬ ৬ 

এখানে ১৫. ও 401 ১৯ সম্বলিত মূল বাক্য হচ্ছে ৪1৮ (0) আর 
(১৫:৬০ ১০০১1 5 ০০1১৮ | গুলো হচ্ছে ১৬৪ - এ ০০৪ গুলো অতিরিক্ত 
ফায়দা দান করছে বটে, তবে এ গুলো উল্লেখ না করলেও বাক্যের মূল বক্তব্য 
অক্ষুণ্ন থাকবে । কিন্তু ১৮০ 3 এমন একটি এ যা উল্লেখ না করলে সমগ্র 
বক্তব্যটাই পু ও মিথ্যা হয়ে যাবে । কেননা তখন অর্থ হবে আসমান যমীন এবং 
তাদের মধ্যবর্তী বন্তৃগুলো আমি সৃষ্টি করিনি । (404 ১৯) অথচ আন্লাহ বলতে 
চান এগুলো আমি সৃষ্টি করেছি। তবে ক্রৌড়াচ্ছলে ও) উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি 
করিনি । 

একটি বাক্যে ১... ও 41 ১:_.... -এর অতিরিক্ত যে সকল ১১ উল্লেখ 
করা হয় সেগুলো প্রধানতঃ ০৬ _ 15 ও 4৮১ _ এই তিন প্রকার হয়ে 
থাকে। 

যদি তুমি ১... তথা ১.৪ এর €+৪১ -এর পাত্র সম্পর্কে ৮৮৬ কে জ্ঞান 
দান: করতে চাও তাহলে “« ০৯৮ দ্বারা -... কে বন্ধনযুক্ত করবে । অদুপ 6৯৪ 
১:|| এর স্থান বা কাল সম্পর্কে যদি ৮৮৬ কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে 
-১০৮ দ্বারা ১২... কে বন্ধনযুক্ত করবে । তদ্ুপ যদি ১.1 ১ -এর কারণ বা 
উদ্দেশ্য সম্পর্কে ৮৮, কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে 4 ১৬৫, দ্বারা ১... 
কে বন্ধনযুক্ত করবে । ূ 

অদ্ুপ যদি ৮৮৬ -এর সামনে +._..11+05-এর বিষয়টিকে জোরালো রূপে 
তুলে ধরতে চাও কিংবা ১.1 6৯১ -এর সংখ্যা জানাতে চাও কিংবা € 
৮০1 ধরন জানাতে চাও তাহলে ১ কে 31424 ০১৬০ দ্বারা বন্ধনযুক্ত 
করবে। | 

তদ্ধুপ যদি ১..!| €55১ -এর সময় 41! ..... -এর 2:৯০ সম্পর্কে“ 'বা 
»এ| ১.০ -এর এ৬ সম্পর্কে ৮৮৬ কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে 4৯৫, 
॥*০ ও ০৮ দ্বারা ১.০ বা ০ কে বন্ধনযুক্ত করবে । 


এগুলো হচ্ছে আলোচ্য ১ ও বন্ধন সমূহের সাধারণ উদ্দেশ্য যা ৯ -এর 


২৪১] এ 92১50] ৫০ 
কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


তবে একজন (4১ আরো সুক্ষ সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যও এ সমস্ত ১ 
ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর সম্পর্ক আগাগোড়া বালাগাতশাস্ত্রের সংগে । 


এখানে আমরা বিভিন্ন ১৬ উল্লেখ করার বালাগাত শাস্ত্রীয় কতিপয় সুক্ষ 
উদ্দেশ্য আলোচনা করবো । নীচের কবিতাটি দেখো- 

(23501 8৮৭ ১০ + এ তি পেশি ৩৪3 

দেখো, কবি ইচ্ছা করলে ১41 01 এই « ০৯৫০ উল্লেখ না করে ০৫ 
বাক্যটিকে 3, রেখে (১১০ ০৬৪৩ ৬.৬ ১ ১ বলতে পারতেন । অনুপ (৬১ 
এই 4 ৯৯, কে উল্লেখ না করে 541 বাক্যটিকে ০4৮০ রেখে ৩1 ৩০৬ 5 5 
(৫১1০ ৫ 1 বলতে পারতেন । তাতে ভাব ও বক্তব্যে কোন ক্রটি হতো 
না। কিন্তু একটি সৃক্ষ্ম ভাবগত কারণে কবি এখানে -১ উল্লেখ করেছেন। কারণ 
এই যে, কবির অন্তরে প্রিয়জনের মৃত্যুশোক যে রক্তাশ্রু বর্ষণের মত গুরুতর 
পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সে কথা কবি তার শ্রোতার সামনে যথাসন্তব দূত প্রকাশ 
করে বুক হালকা করতে চান। তাই কবি ১১ বা রক্তাশ্রু কথাটা প্রথম সুযোগেই 
উল্লেখ করেছেন। এজন্য প্রথমে তিনি ০৬ এর মাফউলে বিহী 541 31 উল্লেখ 
করেছেন এবং 54 -এর সংলগ্ন পরে (১ উল্লেখ করেছেন। এটা না করলে 


তাকে এ -এর পরে *1০ বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো । 

নীচের বাক্যটি দেখো, 9451) *৯৪| 2:1০ “৬ _ এখানে ০৬ এর এ উল্লেখ 
করার সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো ২২..| €55১ -এর সময় «|| ১ -এর কি 
অবস্থা ছিলো তা প্রকাশ করা । কিন্তু এমনও হতে পারে যে, ৮ ইংগিতে এ 
কথা বোঝাতে চান যে, যারা বাহনে করে আসেনি তারা গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তি 
নয়। 

তাছাড়া ০১ প্রসংগে যে সকল উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো 
এখানে স্মরণ করা যেতে পারে । 


৪1945 সিএ 
041৯ দ্বারা ১৬, করার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা | ৮ এ আলোচনা 
করা হয়েছে । তাই এখানে আমরা এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। 


5. 5১৬)| | 328 
০০৫০ ০৮০৯৪০/। এর উদ্দেশ্য 
৮১৯০৯ যদি 2১০ হয় তাহলে ০ এর উদ্দেশ্য হলো ১৯০৯ কে 
অন্যান্য থেকে পৃথক করা এবং তার পরিচয় পূর্ণ রূপে স্পষ্ট করে দেয়া । নীচের 
উদাহরণ দেখো 
০148৬ ৬৯0০ 252 5 ই 0 2 9 ৪০ ০৯:০৩ 3 
দেখো, উভয় ব্যক্তিত্বকে পরস্পর থেরে পৃথক করার জন্য (৮১০... ও 
৯১৫] শব্দ দুটিকে ৪০ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 
অদুপ রাশেদ যদি দু'জন থাকে, একজন. লেখক অন্যজন-লেখক নয়; আর 
তুমি যদি বলো 541 351) «৯ তাহলে তোমার উদ্দেশ্য হবে লেখক রাশেদকে 
অলেখক রাশেদ থেকে পৃথক করা । 
আবার দেখো, ৮... বলা-ই হয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিশিষ্ট বস্তুকে ।. 
সুতরাং তুমি যদি বলো- | 
3৬4 92175 9255 এ ৬৫৮৭] ০১৯৮। 2৮1 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিশিষ্ট বস্তু কোন না কোন স্থান অধিকার করে থাকে। 
. তাহলে ০০ দ্বারা +:* করার উদ্দেশ্য হবে শুধু '-..৯ -এর হাকীকত ও 
পরিচয় খোলাসা করা এবং স্পষ্ট রূপে তুলে ধরা। 
পক্ষান্তরে ১৯০১ যদি ১ হয় তাহলে উদ্দেশ্য হবে ১০৯ -এর 
ব্যাপকতাকে সংকুচিত করা । যেমন, ৯) *৬ দ্বারা শ্রোতা যে কোন লোকের 
আসার কথা ভাবতে পারে । কিন্তু যদি বলো ৮.০ 4৯১ ৬ তাহলে আলেম নয় 
এমন লোকেরা শ্রোতার চিন্তা থেকে বাদ যাবে । কেননা 4৯) -এর প্রয়োগ ক্ষেত্র 
সংকুচিত হয়ে গেছে। মোটকথা, ৯০ মারেফা হলে ০» -এর উদ্দেশ্য হবে 
১০০৪ ০০ ৮১৯১1 2558 কিংবা ০১৯১ 2.৮ ০৪ শব 
পক্ষান্তরে ১৯৮৯, নাকেরাহ হলে ১ -এর উদ্দেশ্য হবে ০১৯১) ০০০৯5 
এ ছাড়া আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যথা- 
১. ০১৯০ -এর প্রশংসা করা, উদাহরণ_ (৮১৮1 ০৯০ এএ| ৮৮৮ 


25941 91 5295] ১: 
২. ৬ এর নিন্দা করা, উদাহরণ- ০.৮ 3২)। ১ 40৬ ১৯০। 
৩. করুণা প্রকাশ করা, উদাহরণ- (.112)৮ ৮ 
নীচের আয়াতটি দেখো- 
21551 ৬৪৫০৪ 1%0 
এখানে ৮৮১ “০ -এর কারণে 2৪ শব্দটি নিজেই একত্রে অর্থ প্রকাশ 
করছে। সুতরাং ঃ,০|$ বলার উদ্দেশ্য হলো একত্রে অর্থকে শুধু জোরদার করা। 
সুতরা বররন যখন শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেয়া হবে। 
2০ ১25 এ বাক্যের এ, শব্দটি সম্পকেও একই কথা । 
০5৪41 ০৬এ। এর উদ্দেশ্য 
তাকীদ দারা বন্ধনযুক্ত করার সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো শ্রোতা যেন ₹৮. 
থেকে শিথিল.ও রূপক অর্থ বোঝার সুযোগ না পায়। যেমন ধরো ১৯) ০৬ 
বাক্য থেকে শ্রোতা ভাবতে পারে যে, আসলে মন্ত্রী স্বয়ং আসেননি, বরং তার 
নায়েব এসেছে, বক্তা এখানে শিথিল অর্থে +)৯। ব্যবহার করেছে । কিন্তু * ৬ 
4. ১)৯। বললে শিথিল অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকে না। 
তদ্দূপ শ্রোতা ভাবতে পারে যে, মন্ত্রী এখনো আসেননি বরং এক্ষুণি এসে 
পড়বেন এ জন্য হয়ত বক্তা শিথিল অর্থে “৬ ব্যবহার করেছে। কিন্তু “৬৯ *৬ 
বলা হলে শিথিল অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ বাক্যের যে অংশটিতে 
শ্রোতা শিথিল অর্থ গ্রহণ করতে পারে বলে আশংকা হয় সে অংশটাকেই ১৬১ 
দ্বারা ১০৪ করা হয়। 


তদ্র্প তুমি বলতে চাও যে, সকল ছাত্র উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ,০» 
7১০] বাক্য থেকে শ্রোতা ভাবতে পারে যে, অধিকাংশ ছাত্র হয়ত এসেছে। 
তাই বক্তা শিথিল অর্থে 45১ শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু ৮৫15 ১+2১০| ০০. 
বললে শিথিল অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে না। মোটকথা, ১... -এর 
কোন অংশ সম্পর্কে শিথিল অর্থ গ্রহণের সন্তাবনা থাকতে পারে, আবার কোন 
শব্দের সামগ্রিকতা সম্পর্কে শিথিল অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকতে পারে, ১৬৯ 
ধারা তা দূর করা হয়। এগুলো হচ্ছে ১5 দ্বারা ৮১৬ কে ১৫০ করার সাধারণ 
উদ্দেশ্য । পক্ষান্তরে নিছক বালাগাতসংক্রান্ত কিছু উদ্দেশ্যও রয়েছে । যেমন 
ধরো- 

৯৯-- ূ 
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৭£/ 25১৬) | 55| 
১৯১৭। ৬৪ ০০০৯৯) ১.) এখানে উদ্দেশ্য শ্রোতাকে উদ্দদ্ধ করা । 
তদুপ ৮444১155475 - এখানে উদ্দেশ্য হলো গর্ব ও বীরত্‌ প্রকাশ 
ইত্যাদি। 
০1 ৮৬ আডএ। এর উদ্দেশ্য 
9.3| ০৪৮০ -এর সাধারণ উদ্দেশ্য হলো শুধু ₹৯৯ -এর অস্পষ্টতা ও 


অ্পরিচয় দূর করা এবং শ্রোতার সামনে তাকে অধিকতর পরিচিত করে তোলা । 
উদাহরণ দেখো- 

বাংলাদেশের আকাশে মহ হয়া স্ব িলেন। প্র 
রাারিরদানান রানা রাররনাররেসরররারা রিনি 
বলো- 

০১১৩৬ তত ১৪21১0০৪০৮০ ৮৯৪৪৬ 401 4৮৮৩৬ 

তাহলে নামের অপরিচয় দূর হয়ে যাবে । কেননা মুহম্মদুল্লাহ নামের মহান 
ব্যক্তিটি হাফেজ্জী হুজুর. নামে অধিক পরিচিত । বলাবাহুল্য. যে, «| .৬» নামের 
পরে হাফেজ্জী হুজুর কথাটা যোগ করার উদ্দেশ্য শুধু পূর্বোক্ত নামের. অপরিচয় 
দূর করা. এবং আলোচ্য ব্যক্তিকে শ্রোতার সামনে পরিচিত করো তোলা । তবে 
একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য ও থাকতে পারে, যেমন ০ 
-এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । উদাহরণ দেখো, বিখ্যাত. কয়েকজন ছাহাবীর নাম 
হলো আব্দুল্লাহ এবং তাদের এ নাম অপরিচিত নয়। কিন্তু শুধু আব্দুল্লাহ্‌ বললে 
বোঝা যাবে না যে, কোন্‌ আবদুল্লাহ উদ্দেশ্য । তাই বলা হয়- ,১৪ 0+ 4 ১০ 
কিংবা ১৬০ ৩: )1 ১০ কিংবা ১০০ ০% এ]। ০৪০ কিংবা ৮1 ০: । 0] ১-১০ 
বলাবাহুল্য যে, এই ০4০4| ০৪০ গুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এক আবুল্লাহথকে অন্য 
আবুল্লাহ থেকে পৃথক করা। 

মোটকথা, প্রথম উদাহরণে ১.৮! 4০ -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 6৯ -এর 
অপরিচয় দূর করা । আর দ্বিতীয় 'হরণে প্রধান উদ্দেশ্য জুচ্ছে ১৮৫ বা পৃথক 
করা। 


5৪১৩০৪132৮5) 6৭ 
১৬০। ০০০০ ব্যবহারের পিছনে বালাগাতশাসীয় বিভিন্ন উদ্েশ্ও থাকতে পারে। 
যেমন শুধু প্রশংসা করা,নিন্দা করা, গর্ব রুরা ইত্যাদি। উদারণ দেখো, 


১৩৪ ০০০ ৮৮ ০) 20201 0. | 
এখানে 2:2| নামটি নিজস্বভাবেই সুপরিচিত । সৃতরাং এখানে 0০! (বা 
পরিচায়ন) উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং 11 ০-%)1 বা পবিত্র ঘর বলে 7:৪1 
-এর প্রশংসা করাই হলো উদ্দেশ্য । 
নীচের উদাহরণটি দেখো, 05... 2০৮554৫ 


কাফফারা শব্দটি অর্থগতভাবে অপরিচিত নয়। তবে কাফফারা আদায়ের 
কয়েকটি ছুরত রয়েছে। এখানে ০.-... ৮.৮ দ্বারা 2১৮৬ -এর পরিধি সং 
করে একটি ছুরতকে খাছ করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, €৯ 
নাকেরা হলে ১৮|| ৮2০ -এর উদ্দেশ্য হবে ১০০০ (বা সংকোচন)। 


০0০1০ ০০৪51 -এর উদ্দেশ্য 

0১০ -এর সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো ৮০ বা সুদৃঢ়করণ। কেননা 
বদলযুক্ত বাক্য অর্থগতভাবে দুটি ১. ধারণ করে । যেমন- ১১1১ ৫১০ * 
অর্থগতভাবে (5-০*& ও 41) “৬ -এর স্থলবর্তী। 

তবে একজন 4 আরো নিগৃঢ় উদ্দেশ্যে 1.4 ব্যবহার করে থাকেন। 

যেমন প্রথমে সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বা সাধারণ-আকারে বিষয়টি উপস্থাপন 
করে পবরতীতে ব্যাখ্যা করা কিংবা স্পষ্ট. করা কিংবা বিশিষ্ট করা। এভাবে 
শ্রোতার অন্তরে বিষয়টির রেখাপাত ঘটানো উদ্দেশ্য হয় । আর এটা সাধারণতঃ 
05114. -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে উদাহরণ দেখো- 

এখানে কি দ্বারা আল্লাহ সাহায্য করেছেন তা অস্পষ্ট রেখেছেন; যাতে 
শ্রোতার অন্তরে বিষয়টি জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় । অতঃপর বলা হয়েছে- ৮৫5০ 
এ 9৮৮6 - ফলে সম্পদ ও সন্তান যে আল্লাহর বড় নেয়ামত তা শ্রোতার 
অন্তরে বিশেষভাবে রেখাপাত করবে । শুরুতে স্পষ্ট করে বলা হলে তা ততটা 
রেখাপাত করতো না। 


আরেকটি উদ্োেশ্য হচ্ছে কোন বস্তুর অংশবিশেষের গুরুত্ব প্রকাশ করা । এটা 


৯০, 25১1 ৪1 3:০5) 
১০.)| ০.১ -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । 

তদূপ আরেকটি উদ্দেশ্য “হতে পারে গুরুত্‌ প্রকাশের জন্য মূলকে আগে 
জিনস লাতিন ৪ 
4০111 এবং 1০14-11-০৪ উভয় বাক্যের বক্তব্য অভিন্ন । কিন্তু দ্বিতীয় 
বাক্যটিতে ১৫ ব্যবহারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে ৮০ -এর মূল যিনি তার 
প্রতি বিশেষ গুরুত্‌ আরোপ করা । এটা সাধারণতঃ এ০১%। এ, -এর ক্ষেত্রে 
হয়ে থাকে । 

411 ১২৮ কে 4-এ| ০৮৮০ ছারা বন্ধনযুক্ত করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে । 
যেমন পরবর্তী ১... টি 4:11 এ... -এর মাঝেই সীমাবদ্ধ এ কথা বোঝানো । 
উদাহরণ দেখো- ্‌ 

৮০ 2] ৯১৫] 0 ১১১৬৮ ০০ 25৭ 428১৯401511 

এখানে » শব্দটি এ কথা বোঝাচ্ছে যে, 2:৯০]| ০৯৪ আন্রাহর মাঝে 
সীমাবদ্ধ; আল্লাহ ছাড়া তাওবা কবুল করার অন্য কেউ নেই। ৯ অব্যয়টি ছাড়া 
5 বা বিশিষ্টতা বোঝা যেতো না। 

যদি কোন বাক্যে ০. বা বিশিষ্টতা বোঝানোর অন্য কোন মাধ্যম থেকে 
থাকে তাহলে | ০১. -এর উদ্দেশ্য হবে ৮০ কে অধিকতর জোরদার 
করা। পূর্বোক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় অংশটি দেখো, এখানে ১. -এর উভয় অং 
মারেফা হওয়ার কারণে ,.এ বা বিশিষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং 4০1 ০০০০ 
কে ,)-০4| ১: দ্বারা ১৪ করার উদ্দেশ্য হবে »..$ কে অধিকতর জোরদার 
করা। 

০১০] ০৩ ১৮৬ 
০০ 5৮28 15 421 35115300101 5১১০৪ ৩- 
942০৮৮5251১, ৩৮440 10502 
28 ৮5৩৩ ১ ১৮০), রা ৯১০ 


১5100815585 ০১০৩ ১১৪৪ ০০০ 5 5400) 2০০) 2৫55৭] 2৯৪৩ 


29১9) এ] 55১৪) ১০৭ 
5০০১৭] ১০৮৮ ১1৬৬১ ৪৩৩ 4১৪ 405 ০0১৬ 4১০৪১১০। ১১ 
। এ ০ ও 

১০ 2৯5 0৮০০ ৬৯৭ ১4৮৪06 2855016 ৯৩ 
(০1৯18) ৮১ ০)০ 

, 0৭91 4565 ও বাগরািলা ১1 

+:05০- ১0-:9। 4৪ 65) এ 0৬41 % ০০ 3০ 4৪১৮4৪৩ 
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০১75 4 019 ৮৮৮51 %0০5531 ৯১3091 ০০৮০০ ১৮০। 
, (40১ এ| 

57501 ৮৮0 ৪৩ শি] তা এ ৮৮ ২৮৮51 ০53 
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১৪০৯ ৪ 
উপরে যে ক'টি, সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো এ... বা 
41] ১... -এর সাথে সম্পৃক্ত ২৪ 
যেমন ৬০ ১481) ভে এখানে ৮৬০ শব্দটি ১২. -এর ১০৪ রূপে 
ব্যবহৃত হয়েছে । কেননা এটা রাশেদের আগমনের সময়কাল বুঝিয়েছে। 

তদ্রুপ *.) 4১1) 1 এখানে *-- শব্দটি এ| ১... -এর ১০৪ রূপে 
ব্যবহৃত হয়েছে । কেননা এর দ্বারা রাশেদ সম্পর্কে শিথিল ধারণা পোষণের 
অবকাশ দূর করা হয়েছে। 

পক্ষান্তরে একটি জুমলাকে যখন অন্য একটি জুমলার ৬১ রূপে ব্যবহার 
করা হয় তখন প্রকৃত পক্ষে সেটা দ্বিতীয় জুমলার তথা 1)» -এর মাঝে 
বিদ্যমান ১৮. বা ৮ -এর ৪ রূপে গণ্য হয়। উদাহরণ দেখো- 

85110515455 

এখানে প্রথম বাক্যের বর্ণিত ঈমান ও নেক আমলকে দ্বিতীয় বাক্যস্থ ৮০ 
তথা 2এ.। ১৮১ -এর জন্য ১০ বা শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। 

4): -এর ৬15১1 বা অব্যয়সমূহ প্রধানত দু" প্রকার । 

১. 24201 513১৭ - এগুলো দু'টি এ০ -এর শুরুতে আসে এবং €১০০ 
হলে প্রথমটিকে শর্ত রূপে এবং দ্বিতীয়টিকে “1)৯ রূপে *১৯ দান করে। 
অব্যয়গুলো হচ্ছে- ১1:১1 (এ দু'টি হরফ) ০০ ৩ ৮৮৮ ০৩ 1৬51 5901 
ঞা $ (১১ 5 । (৫০ | (এগুলো ইসম) | 

২. 215৮| ১৮৪ ।5১%| - এগুলো দু'টি জুমলার মাঝে শুধু শর্তের বন্ধন 
সৃষ্টি করে। কিন্তু ১ কে *১* দান করে না। অর্থাৎ বাক্যে এগুলোর অর্থগত 
উদ্দেশ্য হলে এ সকল অব্যয় ব্যবহার করা হয় । প্রতিটি ৮,৩)| 2১1 -এর নিজস্ব 
অর্থ রয়েছে। যেমন .৮ ও ০৬ অব্যয় দু'টি সময় ও কাল বোঝায় । ত্দুগ ৮.২» 
১৯ ,ঞো অব্যয় তিনটি স্থান বোঝায় এবং ৬: অব্যয়টি অবস্থা বোঝায় । 
সুতরাং যখন যে অর্থের শর্ত উদ্দেশ্য হবে তখন সেই অর্থবিশিষ্ট ৮১১] 21১1 


2530] || ০১৮৪) ১০1 

ব্যবহার করতে হবে। 

এভাবেও বলতে পারো যে, যখন যে বিষয়টি শর্তের কেন্্রবিন্দু হবে তখন 
সে বিষয়ের 2১1-ব্যবহার করতে হবে । সুতরাং শর্তের কেন্দ্রবিন্দু যদি হয় সময় 
বাস্থান তখন সময় বা স্থানবাচক 4)| %১| ব্যবহৃত হবে । যেমন *-৯৭ ০০ 
৯১ এবং ৮৯১1 ৮২৯০০ ৩: - তদ্প যদি শর্তের কেন্দ্রবিন্দু হয় কোন ৪৬ 
বা. »১৬ তখন 0 বা 150 ১১ নির্দেশক অব্যয় ব্যবহৃত হবে । যেমন- 
১5 (07 ৩. এবং 241 0৯১4৬ 0দ ১০ ইত্যাদি । 

যাবতীয় 4,-১)| ৩15১1 -এর অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কিত. আলোচনার মূল 
ক্ষেত্র তো হলো | ৮ _ সুতরাং সে আলোচনা এখানে আমরা করবো না। 

এখানে আমরা শুধু 01,1১1, ৯_) _- এই তিনটি অব্যয়ের অর্থগত ও 
ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবো । কেননা বালাগাতশাস্ত্রের সাথে এ সকল 
বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে জড়িত । 

বালাগাতশান্ত্র বিশারদগণ উচ্চাংগ ও প্রামাণ্য আরবী সাহিত্য অনুসন্ধান 
করে 0! ও |) -এর একটি সুক্ষ ব্যবহারগত পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। তা এই 
যে, মুতাকাল্লিমের দৃষ্টিতে শর্তটি যদি অনিশ্চিত বা সন্দেহযুক্ত হয় কিংবা যদি 
বিরল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ০! ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে যদি 
শর্তটি ঘটার ব্যাপারে মুতাকাল্লিম নিশ্চিত বা আশাবাদী হয় কিংবা শর্তটি যদি 
অবিরল হয়, তদ্রূপ যদি শর্তটি মুতাকাল্লিমের কাম্য হয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে 
|১! ব্যবহার করা হয়। 

দেখো, কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি বলে ১৫21৮০৮1481 (যদি আমি 
অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করি তাহলে এক হাজার দীনার দান করবো ।) 
তাহলে আমি বুঝবো, লোকটি আরোগ্য লাভের ব্যাপারে সন্দীহান বা নিরাশ । 

পক্ষান্তরে যদি সে বলে- ৫3৫5 ৮৮০ ০৯ ৩4 |)1 তাহলে বুঝবো, 
লোকটি আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী । 

দেখো, উভয় বাক্যের শর্তপত অর্থ অভিন্ন, কিন্তু 91 ও 1১1 -এর ব্যবহার 
দ্বারা কেমন সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। 

আবার দেখো তুমি যদি কাউকে বলো- 

, 02501 ০০ 55 2৮৮1101 ১8454252225)! 
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যদি তুমি আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতা করো তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। 


এ ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার বুঝবো যে, লোকটির অবাধ্যতা তোমার কাম্য 
নয় বরং তার আনুগত্য কাম্য । 
এধরনের সূক্ষ্ম ইংগিতময়তা আরবী বালাগাতের একক বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য 


ভাষায় সচরাচর এগুলো তুমি খুঁজে পাবে না। 
উপরের আলোচনার আলোকে নীচের আয়াতটি দেখো, হযরত মূসা ও 
ফিরআউনের ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন- 
রঃ 6... ৪০৫ ৪৮2 ৬০. ০ রা ্র ৯৫2 নিরুত 
33৯ ০১০142০০৪০৭ ০৮5 0০৬০৯০৪এ ০৯ ৯৪৩ 
ক &9 5 ু 


উ552555112-85288 +5১1550 এ এও মগনিসিত 
+ ০02৭ 50১9০০০৮৪০০ মা ডিও 
দেখো, দুনিয়ার জিন্দেগীতে আল্লাহর পক্ষ হতে দান-অনুগহ বর্ষণের 
বিষয়টি সুনিশ্চিত ও সুপ্রচুর | মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এটা 
সাধারণ সত্য; এমনকি ফিরআউন ও তার পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। 
পক্ষান্তরে আযাব ও শাস্তি দানের ঘটনা সে তুলানয় বিরল ও অনিশ্চিত. এ 
কারণেই 2....1 *৬-৭% কে যেখানে শর্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে 1১1 
অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে 2৫-..0$ 24৮০3 কে ০! অব্যয়যোগে শর্ত 
রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 
তুমি যদি &4£ হতে চাও তাহলে তোমাকেও এমন সূক্ষ্ম রুচিবোধ অর্জন 
করতে হবে, যাতে 91 ও 1১1 -এর ব্যবহারক্ষেত্র বুঝতে পারো এবং সঠিক ক্ষেত্রে 
সঠিক অব্যয়টি প্রয়োগ করতে পারো । 
এ)| ১.৯ নামে খ্যাত আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থ 
3! ও 151 এর আলাদা ব্যবহারক্ষেত্র বুঝতে না পেরে বিশিষ্ট লোকেরাও ভুল 
করে থাকেন । আব্দুর রহমান বিন হাসসানের কবিতাই ধরো; জনৈক প্রশাসকের 


নিকট একবার তিনি কোন প্রয়োজন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসক তার 
প্রয়োজন পূর্ণ করেননি। এতে অস্ভু্ট কৰি তার নিন্দা করে কৃবিতা ঘলেছেদ- 


$2৬3 2010. 505 2565042ত-৫ঞ এ 
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42৮85555813 ৬০৩০ 555 581 5645০ 2512. 
তোমার জন্য প্রশংসা বয়ে আনতে অস্বীকার করেছে তোমার নীচ চিন্তা 
এবং তোমার জেই মন, কল্যাণের ব্যাপারে যার পরিধিকে আল্লাহ সংকীর্ণ 
করেছেন। 
কোন একবার মন যদি তাকে কল্যাণের প্রতি উদ্দুদ্ধ করে তখন সে মনের 
অবাধ্য হয়। আর যদি মন্দের উদ্যোগ নেয় তখন সে মনের আনুগত্য করে। 
দেখো, নিন্দার কারীনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কৰি বলতে চান লোকটির 
মন কদাচিৎ তাকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
মন্দের দিকেই-টানে। সুতরাং তিনি যদি 9! ও 1১! -এর বিপরীত ব্যবহার 
করতেন তাহলেই বক্তব্যটি-)4। ৮. অনুযায়ী হতো এবং কবিতাটি. 2৪১৫ 
-এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতো । 
তবে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে 31 ও 15! অব্যয় দুটিকে একটির পরিবর্তে অন্যটি 
ব্যবহার করা হয়ে থাকে । দেখো, পিতা তার অবাধ্য পুত্রকে বলছেন- 
১৫০ ১৩ ৪০৮ 55 ৩1 
(যদি সত্যি তুমি আমার পুত্র হয়ে থাক তাহলে আমার অবাধ্যতা করো না।) 
_ যেহেতু পুত্র হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত এবং পুত্র সেটা অস্বীকার করছে না 
সেহেতু 1) -এর ব্যবহারই ছিলো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আচরণ যেহেতু পুত্রের মত 
নয় সেহেতু তাকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অস্বীকারকারীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা 
হয়েছে। ১! অব্যয় ব্যবহার করে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বালাগাতের 
পরিভাষায় এটাকে বলে 38541 ০ 21১০ ₹৮৬। ০২০৩ 
আবার দেখো, তুমি একটি. অপরাধ করেছো, আর সেটা তোমার জানাও 
রয়েছে। অথচ তুমি বলছো 28511 ৯৯) 15৯ 24০৪ ৩ 1 (যদি এটা করে 
থাকি তাহলে মাফ চাই ।) 
বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করার জন্য তুমি. এখানে 1১1 -এর পরিবর্তে 
3! -এর আশ্রয় নিয়েছো। আবার দেখো, নিজের মিখ্যাবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিত 
হয়েও যদি কেউ এভাবে বলে- 82: 5৫৮ ৪১০ ৩4151 যেদি আমি 
সত্যবাদী হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ্‌ আমার সত্যবাদিতা প্রকাশ করবেন। 


এখানেও নিজের মিথ্যাবাদিতার বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করার জন্য 


+০% 25১৬) | ০১৮৪। 
3! -এর পরিবর্তে 1)1 -এর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে 
বলা হয় ০১১4১ 

এবার আমরা ১1 অব্যয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। 

৯) অবায়টি অতীতকালের শর্ত প্রকাশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, 
শর্তটি সংঘটিত হলে ১৩] ১1১৯ সংঘটিত হতো । কিন্তু শর্তটি যেহেতু 
ঘটেনি সেহেতু ৮১)| -1১৯ও সংঘটিত হয়নি । উদাহরণ দেখো- 2৮১ ৯17 

০৮-৮৮154 (তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে 
হেদায়াত দান করতেন ।)- 

এখানে » অব্যয় থেকে বোঝা গেলো যে, সমগ্ৰ মানব সম্প্রদায়ের হিদায়াত 
লাভ করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে ইচ্ছা 
পাওয়া যায়নি সেহেতু সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হিদায়াত লাভ হয়নি । হিদায়াতের 
অনস্তিত্বের কারণ হলো আল্লাহর ইচ্ছার অনস্তিত্ব। 

যেহেতু « অব্যয়টির সম্পর্ক হলো বিগত কালের সাথে সেহেতু পরবর্তী 
ফেয়েল দু'টি ৮ হওয়া আবশ্যক । উপরের উদাহরণ থেকেই তুমি তা বুঝতে 
পারো। যদি এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে এবং এ -এর পরে ,৮০ এর পরিবর্তে 
6০০ ব্যবহৃত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এ ব্যতিক্রম 
বারা রর 


এ পসদল্ওরনলদিপনী 


ক্ষেত্রে তোমাদের (ইচ্ছা ও মতামতের) অনুসরণ করতেন তাহলে অবশ্যই 
তোমরা ্রান্তিতে নিপতিত হতে। 


দেখো, তাদের ইচ্ছা. ও আবদার ছিলো এই যে, আল্লাহর রাসূল যেন 
তাদের মতামত মেনে চলেন এবং তাদের এ আবদার শুধু বিশেষ একটি ক্ষেত্রে 
ছিল না; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তারা এ আবদার করতো। ০ ৮১: ০ 
০1 অংশটি থেকে এটা বোঝা যায়। অর্থাৎ তাদের আবদার ছিলো, রাসূলের 
তরফ থেকে তাদের মতামতের অনুসরণ যেন পুনঃ পুনঃ হয়। (৮০ দ্বারা কিন্তু 
এই পুনঃপৌনিকতার অর্থ প্রকাশ পেতো না। বরং ৮০৬৬। % বললে তাদের পক্ষ 
হতে শুধু ৯..৮| 2০৬৬1 -এর আবদার বোঝা যেতো । পক্ষান্তরে €১. 


22১১ এ 9৮8)। +০% 
ব্যবহারের সুফল এই যে১) এর মাধ্যমে কালগত বিষয়টি :)+5-..... থেকে 
৮৬ তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু 6১৮ -এর মধ্যে পুনঃপৌনিকতা 
বোঝানোর যে যোগ্যতা রয়েছে তা অক্ষুণ্ন থাকবে । ফলে তাদের আবদারের 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাবে 

মোটকথা, অজীতকানীন শর্ট পু়পৌনিকতা বোঝানোর উদ্দেশে টা 
-এর পর ৮৮৬ -এর পরিবর্তে €১.০ ব্যবহার করা হয়। 
এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 
55 ১৫ 7 ৮৫ ২০458 1১: 2১০4 ১ ৮ ৯)? 5. 
*385৮2 61 ৫৮০024 ৪১৬, 
তুমি যদি দেখতে সেই দৃশ্য যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে 
তাদের মাথা নত করে রাখবে । (আর বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা 
দেখলাম, শুনলাম (এবং নিজেদের ভূল বুঝতে পারলাম) সুতরাং আপনি 
আমাদেরকে (দুনিয়াতে) প্রত্যাবর্তন করান; আমরা নেক আমল করবো। 
(এখন) আমরা (প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে) বিশ্বাস করছি। 
দেখো, এখানে দু'টি বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ বিষয়টি বিগত 
কালের নয় বরং ভবিষ্যতে আখেরাতে সংঘটিত হবে। 
দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি অতি শুনিশ্চিত এবং অতি অবশ্যন্তাবী। কেননা এটা এ 
মহান সত্তার প্রদত্ত সংবাদ যিনি মিথ্যার সম্ভাবনা থেকে চির পবি্র। সুতরাং ধরে 
নাও যে, তা যেন ঘটেই গিয়েছে। যুগপৎ এ দু*টি বিষয় বোঝানোর জন্যই » 
এবং তার পরে ৮১. ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ £.০০ দ্বারা “ভবিষ্যদতার' 
দিকে ইংগিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অতীত কালের সাথে সম্পৃক্ত শর্তের 
অব্যয় ॥ দ্বারা সুনিশ্চয়তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা ভবিষ্যত হলো 
অনিশ্চিত, পক্ষান্তরে অতীত হলো সুনিশ্চিত । 
মোটকথা এখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে » -এর পরে ৮৮০ এর পরিবর্তে 
৮১০০০ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইংগিত করা যে, ঘটনাটি যদিও 
ভবিষ্যতের কিন্তু অতি সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন ঘটেই গেছে। কথাটা 
আরবীতে এভাবে-বলা যায়- 


পাপা তো শি তারা স্প্টি 


৬৫ 552 ৬৭ ৮ ৮০ ০০০৪০ ৪০১০ 


পি 


5০4, 25951 এ! 5271 

অতীতকালীন শর্তের.অর্থ প্রকাশ করাই হলো » -এর সাধারণ ব্যবহার । 
তবে কখনো কখনো.3! -এর সমার্থক রূপে ভবিষ্যতের শর্তের অর্থেও এর 
ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো, 

মোটা 251,75৬ 
ও 40115750৭4০ 1৯৮৬ ৩৩০ 2০১ পিপিপি ০21০ এ 221 ০ এ 

1555 35519550 
তারা যেন ভয় করে যারা যদি নিজেদের মৃত্যুর পর দুর্বল সন্তান-সন্ততি 


রেখে যায় তাহলে তাদের ব্যাপারে আংশকা বোধ করে । সুতরাং তারা যেন 
(অন্যের এতীম বাচ্চাদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে। 


দেখো, যাদেরকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয়েছে-তাদের বাচ্চাদের এতীম 
হওয়ার বিষয়টি. ভবিষ্যতের ব্যাপার। সুতরাং বোঝা. গেলো এ অব্যয়টিকে ০1 
-এর সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী ৮৮৬ কে)... -এ 
টি নিন একনি 
ভবিষ্যতের বিষয়টিকে বিগত কালের বিষয় রূপে তুলে ধরা.যাতে নিজেদের 
সন্তানদের এতীমির বিষয়টি সুনিশ্চিত. ভেবে সংকিত হয়ে অন্যের এতীম: 
সন্তানদের প্রতি সদাচারে উদদু্ধ হয়। 

এখানে একটি. গুরুতৃপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেই আমরা শর্তসংক্রান্ 
আলোচনার ইতি টানছি। 

তুমি জানো যে, £:৮৮ 4৯ মূলতঃ দু'টি এ. -এর সময়ে গঠিত-এবং 
দ্বিতীয় জুমলাটিই হলো মূল উদ্দেশ্য প্রথম জুমলাটি শুধু দ্বিতীয় জুমলার “০ 
বা ১ -এর জন্য 4৮৩ ও. রূপে যুক্ত হয়ে থাকে । সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যটি 
তথা ৮৮৩। ১1৯৯ যদি 7৮৮ হয় তাহলে .পুরো 2৮৮৮৩ 21৯ টি ০০৯ হবে। 
পক্ষান্তরে সেটা 2-/0-501 হলে পুরো 2৮৮১ 4০ টি 7-55। হবে । উদাহরণ 

এ এস]. 

এখানে ৮১2 ৬/১% হচ্ছে 2১১৯ | সুতরাং পুরো ০৮৮১ 4৯ টি 2৮ 
হবে। কেননা এর মূল বক্তব্য হলো এ ০০ 4541 

পক্ষান্তরে ১:,5৬ ১) 4-৮ ৩1 বাক্যটির ৮১১) ২।১৯ হচ্ছে »- সুতরাং 
পুরো বাক্যটি 225০1 হবে ।. কেননা, এর মূল বক্তব্য হচ্ছে «-..* ০ ++ 


25১৬1 ৪1 3:91 ১০৭ 
০১| ০১৬ 

৬৮20১ 4৪1450১4012 ৪1 (5 ০০৭ এ ৬০৪) 
3 551915591৩০ 319 

১১:৫1 এ ০৮৮55552219 এও পল ৬৯১০, 
১6524 ০4-৮ 

: ৯৪ তল লট ৮০ ৬৮০৬৩ 21515855613 

এ] ৮৮৩6০ 91--*7-5০005লদিা ও ৮750 গু ১৩০ 
2৩০১৮ ০4০559280৮7 
৫5৬ ৩35১০৫১৪৫৪৩ ০৯০০০ পোঠ! এ গু ৮৮২ 
54205 55201 ৩৬৪) ২৪ 5৩6০ ০০৮০ ০০ ৬৮191 5451) ভাটি 

; ১৪১ ১ এ ৮৮৪] ০০1০০ 0৪, 

১$.25৮-৯]13- ০ 2 ৮5 ৮০১১৩ | ৮৮৮৮ 
৭ এত তে 3 শি ৮2255 2-2262-55 01 ১১০০ এ 1১ 24841 74০ ০ 

এ 555১৬ ০০/৮১৭ ১৮৭। ০০ ৪ 11 ১ 912. 4 এ 

: 28841 মি ৮৮০৯৪ নি ১১১০০ ১১৪ 

৩৫০১0890142) ৮42010151৪০ ০ ৮০৪৭) 43 
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টা 

৯ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সীমাবদ্ধ করা, আবদ্ধ করা । যেমন 
বলা হয়- 7১২ "০ ০.০ *০৮০/১ ৮০৪ - সে বালাগাতশাস্ত্রের মাঝেই তার 
অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ রেখেছে । 

তদুপ বলা হয় | ৪১৮০ (০ *& ৯৪ _ সে নিজেকে (বো নিজের 
নফসকে) আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে আবদ্ধ রেখেছে ।. 

বালাগাতশাস্ত্রের পরিভাষায় »..৪ অর্থ বিশেষ পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে 
আরেকটি বিষয়ের সাথে বিশিষ্ট করা । উদাহরণ দেখো- ০ 31 044 3 

এখানে ০১৬ বা সফলকাম হওয়ার বিষয়টিকে ০, -এর সাথে বিশিষ্ট 
করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন ছাড়া অন্য কেউ সফলকাম হবে না। 

যেহেতু ১০১৩ কে বিশিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু এটা হলো +৯৫, এবং 
মুমিনের সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু ০১০ হলো *41০-)৯-০৪০ 

এবার নীচের বাক্য দু'টিকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো । 

১. ০০5০1 042 ২. ০৭ 9! 054 3 

দেখো, প্রথম বাক্যটি থেকে বোঝা গেলো যে, মুমিন সফলকাম হবে। 
মুমিন ছাড়া অন্য কেউ সফলকাম হবে কি হবে না সে সম্পর্কে বাক্যটি নিরব । 
পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য থেকে বোঝা গেলো, শুধু মুমিন সফলকাম হবে; মুমিন 
ছাড়া অন্য কেউ সফল কাম হবে না। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে ৮০ নেই। পক্ষান্তরে 
দ্বিতীয় বাক্যে ০৪ রয়েছে। 

এখন দেখো, এই অতিরিক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য দ্বিতীয় বাক্যে অতিরিক্ত 
কি কি শব্দ রয়েছে? (5511 81১1 ও ৮৮০4২ ১ রয়েছে । তাহলে আমরা বলতে 


2535]1 এ| 55০5). ১৭ 
পারি, €%201 2১1 ও »১০০১। ৮১ হচ্ছে ৮০০৪| 3:০৮ বা ৮ -এর অর্থ 
প্রকাশের মাধ্যম । মোটরুথা এ.বাক্যে- 

১. ০ হচ্ছে ১১০৪ ২ ০০হচ্ছে 5 ১৪৮ ৩3135 ৩ 

একইভাবে নীচের উদাহরণটি দেখো- ৮০৫ 2441 এ! (মদ শুধু অপবিত্র) 
এংবাক্যের মর্মীর্থ এই যে, মদ.জিনিসটি 2৬ বা অপবিব্রতা গুণের সাথে 
বিশিষ্ট হয়েছে। এগুণের পরিবর্তে *)৮ বা পবিত্রতা গুণের সাথে তা কখনো 
যুক্ত হতে ত পারে না।* ূ 

আশা করি, তুমি বুঝতে পেরেছো যে, এ বাক্যটিতে »০ -এর অর্থ রয়েছে 
এবং তা (4 অব্যয়টির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা (এ অব্যয়টি বাদ দিলে ». 
১৫ বাকাটি থেকে ৮ -এর অর্থ বুঝে আসে না। 

মোটকথা, যেহেতু এখানে | অব্যয়যোগে ».| কে 2৬ গুণের সাথে 
বিশিষ্ট করা হয়েছে। সেহেতু ৮31 হলো ১১৫, এবং 2৬ গুণটি হলো 
+:1০ ১৯. আর 4 অব্যয়টি হলো *-০-| 9:০৮ বা ৮০ -এর মাধ্যম । 

একইভাবে নীচের তিনটি উদাহরণ দেখো-. 

১. 220 ৩৮০০ ০০০৭ ২, ৮০৮০৮ 52280 ০০১১] ৩ 

৩, 2৮৮৮-০ ০০ 2 )০১৯| ৩ ূ 

এখানে ১৮১৬। বা পৃথিবীকে এ, বা গতিশীলতা গুণটির সাথে বিশিষ্ট করা 
হয়েছে। অর্থাৎ এই গুণের পরিবর্তে ০৯১ বা স্থিরতা গুণটির সাথে তা কখনো 
যুক্ত হবে না।; সুতরাং ১৯)৬। হলো ১১০৫, এবং 4১ গুণটি হলো «১1০ )১ ০3, 

আশা করি এ কথা তুমি বুঝতে পেরেছো যে, 34 4 ও 9%] এই 
অব্যয়গুলো দ্বারা ৮০ করার কারণেই আলোচ্য বাক্যগুলোতে ০ -এর অর্থ 
এসেছে । সুতরাং এগুলো হচ্ছে ».০5]| 2১৮ বা »৪ -এর মাধ্যম । 

নীচের আয়াতটি দেখো- ০০:-.এ 401 ১ ৯৪৮) এ! 


উ অপবিজত ওটি কিনতু মদের সাথে বিশিষ্ট নম; কেননা সদ ছাড় জ্যা্য জিনিসেও 
অপবিভ্রতা গুণটি পাওয়া যায়, যেমন পেশাব । 


২. পক্ষান্তরে গতিশীলতা গুণটি পৃথিবীর সংগে বিশিষ্ট নয়। কেননা অন্যান্য গ্রহও গতিশীল । 


5 2531 41 9298 

এখানেও » রয়েছে। কেননা আয়াতের মর্মীর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ আমাদের 
ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা আপনার মাঝেই সীমাবদ্ধ । আপনার সাথেই বিশিষ্ট । 
' আপনার পরিবর্তে অন্য কারো সাথে তা যুক্ত হবে না। সুতরাং ৪১৬০ ও 2. 
গুণটি হচ্ছে ১৪, এবং ৬১ ৮৬ হচ্ছে ০ ১১০৪ 

আবার দেখো এ 5৬৬ বাক্যটিতে উপরোক্ত »$ বিদ্যমান নেই। 
তাহলে আমরা বলতে পারি যে, & ০১৯৯৫ কে এ থেকে অগ্রবর্তী করার 
কারণেই এর অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বালাগাতের পরিভাষায় বলা হয়- 

72] 8৯] ০৪৮ & 5 

উপরের সমগ্র আলোচনার সার কথা এই যে, বিশেষ পদ্ধতিতে কোন 
কিছুকে কোন কিছুর সাথে বিশিষ্ট করাকে »০৪ বলে । যাকে বিশিষ্ট করা হবে 
তাকে ১১৯০৪, এবং যার সাথে বিশিষ্ট করা হবে তাকে ০ ১১০ বলে »০৪ 
-এর মাধ্যম হলো চারটি | এগুলোকে ».০৪| 3১৮ বলে । 


০৮4০ 43 84578-0 512 ০-94 455 
এবার আরেকটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি। 
০+%। 3! 0& 3 উদাহরণটি আবার লক্ষ্য করো, ০১৩ হচ্ছে একটি গুণ কা 
7৬০ এবং ১০% হচ্ছে এই গুণে গুণাবিত বা ০৯ - আর যেহেতু এখানে 
28০ _ কে ৯ -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে সেহেতু বালাগাতের 
পরিভাষায় এটাকে ১১০৯, ০1০ 2-০ ৮০০ বলে। 

এবার ৪ »৯4। এ! উদাহরণটি লক্ষ্য করো, এখানে. 2. হচ্ছে একটি 
গুণ বা 2০ এবং ».৯ হচ্ছে এই গুণে গুণাবিত বা ৯০৯, - আর যেহেতু 
এখানে ৯০১, কে 29০ -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে সেহেতু বালাগাতের 
পরিভাষায় এটাকে-2£০21 ০১৯০ ৮০ বলে। 

৯৪ -এর যেখানে যত উদাহরণ রয়েছে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তুমি 
দেখতে পাবে যে, হয় সেখানে 2৬০ কে ৯০৯ -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে 
কিংবা “১০৯, কে 2০ -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ হয় সেটা »০৪ 
০৬০ ০০ ০৬০ হবে কিংবা 2০০ ০.০ ৪৯০৬ ৮০ হবে। 

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ৬ বিষয়ক আলোচনায় ০ ও ১১০ 


2১৩। 51 92951 ৭ 
শব্দদুটি দ্বারা ১ -এর পরিচিত 2৬০ ও ১৯০৯ উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে 2৬০ 
অর্থ যাবতীয় গুণ বা ক্রিয়া। বাক্য কাঠামোতে ব্যাকরণগত দিক থেকে তা 2০ 
হোক বা অন্য কিছু । তদ্রুপ এ গুণ বা ক্রিয়া যার সঙ্গে বিশিষ্ট. হবে সেটাই হবে 
০১০৯, - বার্য কাঠামোতে ব্যকারণগতভাবে তা ৯০৬ হ্লোর্চবা অন্য কিছু। 
সুতরাং ০-*১-| 3! 04: 3 বাক্যের 04 অংশটি ব্যাকরণগত দিক থেকে 
১৯৪ হলেও এখানে আমরা ১১৩ কে 2.০ বলবো । তদুপ ০5 শব্দটি 1০৩ 
হলেও এখানে সেটাকে ০১১ ছিফাতের -১৯-৬ বলবো । 
তবুপ ০ এ! বন্য ০.০ হচ্ছে 23. এবং যেহেতু তা এ এই « / ৭১৯৫০ 
-এর সাথে বিশিষ্ট হয়েছে, সুতরাং এখানে সেটাই হলো [তি 
তদুপ ১. ৮৯4] | বাক্যে ₹..৬৫ হচ্ছে 23৮ আর যেহেতু »» জিনিসটি 
এই গুণের সাথে বিশিষ্ট হয়েছে সেহেতু এখানে এটা হলো ৯০৯ যদিও বাক্য 
কাঠামোতে .% হচ্ছে »৬ এবং ৮4 হচ্ছে মুবতাদা । 
তদ্রুপ ৯: 31 ০০ ৩ বাক্যে ১৯০ হচ্ছে ৯৬০ এবং ৮ হচ্ছে ৪৮০৬ 


অথচ বাক্যকাঠামোতে তা 0০ ও 4৪ এ৯৯৫০। 
9 ১৮০০৫ ২ 
০৮০১০ 4224১১ 225 7০৯৪০ ০041 5 ০2৮৯ থ। হত এ) 


: 40 55৩০ ০০ ০০০৪ ৮০৪ 5595) 
* ১০৯৮ 3০৮ ভেদ তি ০ £ ৮১০৮৭ 5981৩ 
001 ০১451 ৮50 3৮৮ ১4৪০ 1৮ 5 (৮৮৮৮ ০৩০৮ 2০5 9943 
0১1 4০4 ৮৮ শ2৩ ০৮55019520৬ 5) তল পিই 5৪০1 00) 
(১455. 
(৫১৯১1১62০০০ ১৯০ ০৯৩ ০৯) 04 (5) 


৯ 4415 4১৮৮| 0১৩৩ ১৬৫ ০৪০০] ০৪ ১) ০৩০] 5০ 51 ১৩:০৮০। (ক) 
৯১০ 


১৭ 25১410192১5 
(৬৯:০4 ৩৪০ ১১০৪৩৯৬০০৩5 4৫০৪৪ ও ও ০ 2৮৫) 
০6০০ ০ চিনে & - স্টি 
(১41 ৯৯৬৭৩ ০১১০৪ ০১০ 5) ০৪৯৩৭। ৯৪৮ ৩ ৩ (১) 
০০০০৪ 4257৮ ০৬৯০৬ 291 55 ও 


4] 31 এ| 3 কালিমাটি লক্ষ্য করো, পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে আশা করি 
তুমি সহজেই বুঝতে পারছো যে, এ বাক্যে ০ হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে »০৪ 
০৯০৯০ 1০ 2৮ অর্থাৎ এখানে 2৮41 বা মাবুদ হওয়ার গুণকে | -এর সাথে 
বিশিষ্ট করা হয়েছে। (4! শব্দটি থেকে লদ্ধ) ২৮৫)! হলো গুণ বা 7০ আর এ 
হলেন এই গুণের সাথে বিশিষ্ট বা ১৯০৯ - আর এই 2২ টি বাস্তবিকই অন্য 
কোন ৯০৯ -এর সাথে যুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্রে জগতে 
আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই । কথাটা আরবীতে এভাবে বলা যায়- 
১১৯-০৯০০০ 81244131255 25৮ 3 2 এ] 1১৪ ০ 

রঃ রা £ ০. এ ৰ্ টু হয়া ০৫ ৮০৬ 
এই ৪০4201৯১৮৩৬ ১ এড ১৯১৪) ৪ এ এ 1 ০১০৩ এ] ৯১ 

4]| 91751 &৫| বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা । অর্থাৎ এখানে 2৫০ ৮০ 
০১০০ হয়েছে। আর 37) দানের গুণটি সমগ্র অস্তিত্বের জগতে বাস্তবিকই 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে যুক্ত হতে পারে না। 

»0০ )১০ -এর সাথে ১১০৪ -এর বিশিষ্টতা যদি বাস্তবভিত্তিক হয় 
অর্থাৎ কখনো কোনক্রমে অন্য কারো সাথে আর যুক্ত না হয়, বরং ০ )৯.০৫০ 
-এর সাথে এককভাবে যুক্ত থাকে তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় সেই ৮০৪ কে 
৪:৪৯ ৮০ বলে। 

মনে করো, ভণ্ড মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কেউ নবী বলে দাবী 
করল আর তুমি তার. দাবী নাকচ করে দিয়ে বললে- ১.০ 41 ০৮) 3 তাহলে 
বাক্যটিও১৯-.-+% ৬০. ৮৪ হবে, যেমন 4401 31 *]1 3 বাক্যটিতে 
হয়েছিলো । 

কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে । সেটা এই যে, কালিমা বাক্যটিতে 
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৮41 গুণকে আন্লাহ ছাড়া: সৃষ্টিজগতের অন্য সকল সত্তা থেকে বিযুক্ত করা 
উদ্দেশ্য এবং এটা বাস্তবভিত্তিক । পক্ষান্তরে ৮৯ গুণটিকে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লুমি ছাড়া আর সকল মানব থেকে বিযুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। 
কেননা সেটা ব্রাস্তবভিত্তিক নয় । বাস্তব তো এই যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি উওয়াসাল্লাম ছাড়া আরো বহু-নবী ও রাসূল রয়েছেন। বরং তোমার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ একটা ব্যক্তি থেকে ৮১ গুণটিকে বিযুক্ত করে হযরত 
মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিশিষ্ট করা । অর্থাৎ এই » 
বা বিশিষ্টতা সার্বিক নয় আপেক্ষিক । 

অদ্ুপ নীচের আয়াতটি দেখো- 
22552550555 

মুহাম্মদ তো রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নন। তার পূর্বে বহু রাসূল বিগত 
হয়েছেন। (সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা নিহত হন তাহলে কি 
তোমরা তোমাদের পিছনের জীবনে ফিরে যাবে?) 

দেখো, যাদের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে শুরু করেছিলো যে, মুহাম্মদ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল এবং তিনি অমর; অন্যান্য মানুষের মতো 
তার মৃত্যু নেই। অর্থাৎ তাদের ধারণায় ছিলো যে, তিনি রিসালাত ও অমরত এ 
দু'টি গুণে গুণাৰিত। এ ভুল ধারণা খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য আয়াত 
এসেছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মদ ছাল্লান্রাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে অমর গুণটি থেকে বিষুক্ত করে রিসালাত গুণের সাথে বিশিষ্ট 
করা । অন্যান্য যাবতীয় গুণ থেকে বিযুক্ত করে শুধু এই গুণটির সাথে বিশিষ্ট 
করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা বাস্তবভিত্তিক নয়। বাস্তব তো এই যে, রিসালাত 
ছাড়াও তার অসংখ্য গুণ রয়েছে। তা ছাড়া আয়াতের যারা «৬ তাদেরও 
অন্যান্য গুণ সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা ছিল না, শুধু উপরোক্ত গুণ দু'টি তাদের 
চিন্তায় ছিলো । সুতরাং আয়াতেরও উদ্দেশ্য হলো শুধু অমরতৃ গুণটির পরিবর্তে 
এই গুণটির সাথে তীকে বিশিষ্ট করা৷ মোটকথা, এখানে বিশিষ্টতাটি সার্বিক 
নয়, আপেক্ষিক । 


যদি সমগ্রের পরিবর্তে বিশেষ কোন একটির মুকাবেলায় ,৯৪, কে 


৪৬, 45১51 ঞ1 02901 
মাকছুর আলাইহির সাথে বিশিষ্ট করা হয় তাহলে সেই ৮০ কে ০.০! ৮০ বলে। 

এবার তোমার সামনে এমন একটি উদাহরণ তুলে ধরবো যা অবস্থা ভেদে 
০৪৮০৮ ৮০ হতে প্রারে, আবার ০১০! ৮০৪ও হতে পারে । 

মনে করো, শহরে একজন মাত্র দানশীল ব্যক্তি আছেন । আর তিনি হচ্ছেন 
আলী ।এ ছাড়া আর কোন দানশীল ব্যক্তি নেই । এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা আর 
তুমি)য়দি বলো ০০ 31 24441 45 ১1১৯ 3 তাহলে এটা ৪:৪৮ ৮০ হবে । 

পক্ষান্তরে অবস্থা যদি এই হয় যে, শহরে আলী ছাড়া আরো বহু দানশীল 
রয়েছেন; কিন্তু আলোচনা হচ্ছিলো মনে করো আলী ও খালেদ সম্পর্কে । তখন 
তুমি বললে 2৮2 31 24-৫| ৪ 21৯৯ 3 তখন এটা ৮০! ৮০৪ হবে । কেননা 
তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু খালেদের মোকাবেলায় দানশীলতার গুণটিকে আলীর 
সাথে বিশিষ্ট করা। অন্য সকল ব্যক্তি থেকে গুণটিকে বিযুক্ত করে শুধু আলীর 
সাথে বিশিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া অন্য সকলের প্রসংগ তো আলোচনায় 
আসেওনি। শুধু খালেদের প্রসংগই এসেছে । অবশ্য একটা বিষয় জেনে রাখা 
দরকার যে, শহরের অন্যান্য দানশীল লোকদের উপস্থিতি জানা সত্তেও যদি 
সমগ্রের মুকাবেলায় গুণটিকে শুধু আলীর সাথে বিশিষ্ট রলে দাবী করা হয় 
তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়_ £/১3। 55:54 ১০] 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, ৪! »০ ও (০১1 »০৪ এ দিক থেকে 
অভিন্ন যে, ১১০৫, উভয় ক্ষেত্রে 4০ ১.৪, ছাড়া অন্যত্র বিদ্যমান রয়েছে। 
কিন্তু এদিক থেকে ভিন্ন যে, ৮০! ০ -এর ক্ষেত্রে 15. সেটা স্বীকার করে 
তবে তার লক্ষ্য থাকে বিশেষ একটি পাত্রের প্রতি । পক্ষান্তরে (০১1 ৮ -এর 
ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিম «০ ১১০০ ছাড়া অন্য কারো অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। 
বলাবাহুল্য যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হ%/৬, বা অতিশয়োক্তি। আর বালাগাতের 
দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রয়োজনও হয়ে থাকে । নীচের কবিতা 
₹ক্তিতে যে ০০ রয়েছে সেটা কিন্তু ৮০১1 ৮০ শ্রেণীর । 

£4০ 31533 + ১০। ১১ 31-৮3 

যুলফিকার ছাড়া কোন তরবারি নেই আর আলী ছাড়া কোন যুবকও নেই। 

যেহেতু হযরত আলী ও তার যুলফিকার তরবারির প্রশংসা এখানে উদ্দেশ্য 
সেহেতু বোঝা যায় যে, কবি *১০ গুণটিকে আর সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু আলীর 
সাথে বিশিষ্ট করতে চান। তদুপ তরবারিত্ব গুণটি শুধু যুলফিকারের সাথে বিশিষ্ট 


2534] 5) 392) ১৭৮ 
করতে চান। অথচ বাস্তবে ইযরত আলী ছাড়া যেমন বহু যুবক রয়েছে তেমনি 
যুলফিকার ছাড়া বহু তরবারি রয়েছে; কিন্তু আলী ছাড়া অন্য কোন যুবকের এবং 
যুলফিকার ছাড়া অন্য কোন তরবারির অস্তিত্ই যেন কবি স্বীকার করতে চান না। 


০১৮০] 4০৩ ১৬ 
; 055 এ] ১৬৭৪৬ ০55) 2৮58 


38৮5413055৮ 420০ ১৯৮6 0 ৩01 ০৯ 3 জিত 0) 
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নীচের বাক্য দু'টি লক্ষ্য করো- 

১.০ 316০৩ ২ ইউ এ! পা ও 

এখানে প্রথম বাক্যে ১০ ৬১০ +৪০ ৮ হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে 

এখন আমরা চিন্তা করে দেখবো যে, ৮৮৬ এই বাক্য দু'টি সম্পর্কে কি 
চিন্তা ও ধারণা পোষণ করে । প্রথম বাক্যটি দেখো, ৮৮৬ যদি মনে করে যে, 
?০৮5 গুণটি উদাহরণ স্বরূপ) আলী ও খালেদ উভয়ের মাঝে রয়েছে । অর্থাৎ 
এই গুণের ক্ষেত্রে উভয়ে. শরীক, তাহলে এটা হবে ১19! »০ - কেননা এখানে 
শরীকানার ধারণা খণ্ডন করে 2.০ কে এককভাবে আলীর সাথে বিশিষ্ট করা 
হয়েছে। 

পক্ষান্তরে ৮ যদি ধারণা করে যে, 2০৬১ গুণটি আলীর সাথে নয় বরং 


১%/ 25১৪] এ! 92951 
খালেদের সাথে বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে ৮৪ » - কেননা এখানে ৮৮৬ 
আর যদি ৯৪৬ মনে করে যে, দু'জনের কোন একজনের সাথে গুণটি 
বিশিষ্ট হয়েছে-কিন্তু সে জনটি কে তা.জানা নেই, তাহলে এটা হবে ০০ ৮০ 
_ কেন্না,৮৮৬ -এর ধারণায় যা নির্ধারিত ছিল না (45. তা নির্ধারণ করে 
দিয়েছে। 
এখানেও একই কথা । অর্থাৎ *৮৬ যদি ধারণা করে যে, আহমদ শুধু ঃ)৪ 
গুণের সাথে বিশিষ্ট নয় বরং উেদাহরণ স্বরূপ) £)৩৪ ও 251)) উভয় গুণের সাথে 
বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে ১৪1৮০ 
পক্ষান্তরে যদি তার ধারণা হয় যে, আহমদ £)4৫ গুণের সাথে নয় বরং 291) 
গুণের সাথে বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে. »০ - আর যদি তার ধারণা হয় যে, 
»৬»| উপরোক্ত দু'টি গুণের কোন একটির সাথে বিশিষ্ট কিন্তু সে গুণ কোনটি তা 
জানা নেই, তাহলে এটা হবে ০৬ ১০০ 


০১০০৫] 2০১৬ 
৮০৪: ১3 ল| ৮৮৬০০৬১০৯০৮ তি ৮০। 
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বালাগাতশান্ত্র বিশারদদের"“মতে ০; অর্থ একটি জুমলাকে আরেকটি 
জুমলার উপর + অব্যয়যোগে ০ করা এবং 0.০ অর্থ দু'টি জুমলার মাঝে 
-&০০ বর্জন করা। 

এ প্রসংগে বালাগাত বিশারদগণ হরফুল আতফ ১1১ -এর মাঝেই তাদের 
আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কেননা এ **ট '৮- *০এ ইত্যাদি প্রতিটি 
হরফুল আতৃ্ফের একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে । যার কারণে এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র 
বুঝতে .অসুবিধা হয় না। কিন্তু ১ অব্যয়টি শুধু দু"টি বিষয়কে একত্রীকরণ * 
বোঝায়, অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করে না, যেমন এ ও (১ অব্যয় দুটি 
একত্রীকরণের সাথে সাথে বিলন্বিত ক্রম কিংবা অবিলম্বিত ক্রম প্রকাশ করে। এ 
কারণে অন্যান্য -&৮)| ১৯ -এর ক্ষেত্র যেমন সহজে বোধগম্য 5১৬ -2৮৬। 
-এর ক্ষেত্রসমূহ চিহিত করা তেমন সহজ নয় 1 

বস্তুতঃ 4.০ বা 1.০ -এর নির্ভুল প্রয়োগ ও অলংকারসম্মত ব্যবহার এমন 
ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যাকে আন্মাহ আরবী সাহিত্যের স্বভাব সুরুচিতা ও 
অলংকার জ্ঞান দান করেছেন এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়টিকে যিনি 
আত্মস্থ করতে পেরেছেন। এমন কি বিষয়টি. গুরুত্‌ ও নিগৃঢ়তা বোঝানোর 
জন্য অলংকারশাব্রের কোন কোন ইমাম -০৫) ১:1০| -কে বালাগাতের সীমা 
ও পার্থক্য-রেখা সাব্যস্ত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং ৫2৪১. ৮ এ প্রশ্নের 
জবাবে তারা বলেছেন_ ০21 5০১০ 2১ 

সুতরাং নীচে আমরা ].০$ ও 4.০ -এর ক্ষেত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই, যাতে বিষয়টি সম্পর্কে একটা মোটামুটি 
ধারণা তুমি পেতে পারো এবং এ-০১ ও ২)-০ -এর ভুল প্রয়োগ থেকে তোমার 
কলম ও জিহ্বা'কে রক্ষা করতে পারে। 


2554) এ]| 395] ১$) 


৮/-৮০.০৪। 

পরপর দু"টি৯ যখন উচ্চারিত হয় তখন দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর 
-০০ করা হবে, না কি ০০ বর্জন করা হবে তা বোঝার জন্য একটি মৌলিক 
কথা মনে রাখতে হবে । সেটা এই যে, যেহেতু -&০ -এর অর্থ হলো দু'টি ভিন্ন 
বিষয়কে. 9১ অব্যয়যোগে সংযুক্ত ও সম্বন্ধিত করা. সেহেতু ০ করার জন্য 
একদিকে যেমন বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত ভিন্নতা থাকতে হবে তেমনি 
উভয়ের মাঝে অর্থগত একটা সাধারণ সম্পর্কও বিদ্যমান থাকতে হবে । কেননা 
অভিন্নতার ক্ষেত্রে -এ০ বা সংযুক্তির কোন সার্থকতা নেই। আবার একেবারে 
সম্পর্কহীন দুইয়ের মাঝে সংযোগেরও অবকাশ নেই। উপরের এই মৌলিক 
আলোচনাটুকু চিন্তায় রেখে এসো, প্রথমে আমরা ৭.০ বা -4০ বর্জনের 
ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করি। 

দুটি বাক্যের মাঝে 4০ -এর ক্ষেত্র হলো চারটি । প্রথমতঃ দু”টি বাক্যের 
মাঝে যদি পূর্ণ অভিন্তা, অবিচ্ছেদ্যতা ও নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে 
তাহলে ,)-০॥ -এর পরিবর্তে ,-০$ করতে হবে । 

পূর্ণ অভিন্নতার ক্ষেত্র আবার তিনটি- 

(ক) দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাকীদ হবে এবং উদ্দেশ্য হবে প্রথম 
বাক্যের বিষয়বস্তুকে জোরদার করা এবং কোন প্রকার ভুল ধারণার অবকাশ দূর 
করা। উদাহরণ দেখো- 


টা ৮৫441 ১০৪৮৫ এ$:$ এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের 
অর্থকে জোরদার করার জন্য :৪%| 4:5% রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং 
উভয় বাক্যের মাঝে অর্থগতভাবে পূর্ণ অভিন্নতা ও অবিচ্ছদ্যতা রয়েছে, যার 
কারণে উভয়ের মাঝে ৮০ বর্জন করে 4-০ করা হয়েছে। 

তদূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ মিশরের অভিজাত নানী 
সমাজের মন্তব্য (আল কোরআনের ভাষায়) দেখো_ 

* 52445 3115১011521 ৮ 
ইনি তো মানুষ নন। উনি তো মহান ফিরেশতা ছাড়া অন্য কিছু নন। 
প্রথ* পাক্যের মূল কথা হলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর “মানবতৃ'কে 


১ 25১01 এ! 3:| 
নাকচ করা এবং দ্বিতীয় বাক্যের মূল কথা হলো তার জন্য “ফিরিশতা সত্তা' 
সাব্যস্ত করা, যার অনিবার্ষ ফল হলো মানবত্ব নাকচ করা । সুতরাং বোঝা গেল 
যে, দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রথম বাক্যের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য ১১৪১৮ 
৬৯০ রূপে র্যবহার করা হয়েছে এবং এই অর্থগত অভিন্নতার কারণে উভয়ের 
মাঝে ১১ করা হয়েছে। নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা- 
৩৮৮৪ 09-এ] ০ + 205 ১৪ এ! 

(খ) দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ অভিন্নতার এরে-্টি' ক্ষেত্র এই যে, দ্বিতীয় 
বাক্যটি প্রথম বাক্য থেকে এ. হবে । উদাহরণ দেখো- 
পপ পু রঃ এ ০ ০:০৩ 2 ০ পা ৬ ঈ 
551 ০৮5০৩ ৬5 ৮5 এ 2151 1905 109331 ০৩ ৮ এ-৮৪1৯৩ এ 

এ 

বরং পূর্ববতীরা যা বলেছে তারা 5'5 .লো, তারা বললো, আমরা যখন 
মরে যাবো এবং মৃত্তিকা ও (মৃত্তিক' 4." * ঠতে পরিণত হবো তখন কি 

এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্য থেকে 051 ০৫ হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় 
বাক্যে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে প্রথম বাক্যে হুবহু সে বক্তব্যের প্রতি ইংগিত 
করা হয়েছে । আর দ্বিতীয় বাক্যের বিশদ বক্তব্যই এখানে উদ্দেশ্য । প্রথম বাক্য 
দ্বারা বক্তব্যটির প্রতি ইংগিত করে শুধু ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে বক্তব্যটি 
শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে । আর 'নহ্‌্বের' কিতাবে তুমি জেনে এসেছো 
যে, এটাই হলো ০৫ ও )511,)4 -এর সারকথা । ৃ 

যাই হোক ,)50| 4. হিসাবে এখানে অর্থগতভাবে পৃ“ অভিন্নতা বিদ্যমান 
থাকায় উভয় বাক্যের মাঝে ৭.০ করা হয়েছে। 

নীচের বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা । 

2৮841 754৮ ০555527178৮ 0৮9৮৭ 00555 

আপন সততায় তিনি দু'টি গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন । চিত্তের পবিত্রতা ও 

তদ্রুপ নীচের আয়াতটি দেখো, হযরত হুদ (আঃ) তার কাওমকে সম্বোধন 
করে বলছেন- 


হ5১এ। 511 55%। ১ 
১৮০৪৫৭ ০১০] ৫4০ ৬০1৮ ক্রি তা রি 


এ 

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো এবং এ 
সত্তাকে ভয়.করো যিনি এ সকল নিয়ামত দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন যা 
তোমরা জানো । তিনি তোমাদেরকে পশুসম্পদ ও পুত্র-সন্তান এবং বিভিন্ন 
উদ্যান ও ঝরণা দ্বারা সাহায্য করেছেন। 

এখান দ্বিতীয় ... ১.1 প্রথম ৮১1 থেকে ০০ এ-৫ হয়েছে। কেননা 
বর্ণিত চারটি নেয়ামত হচ্ছে তাদের জানা অসংখ্য নেয়ামতের অংশবিশেষ । আর 
০০ ৯ হিসাবে যে অর্থপত অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে সে কারণে উভয় বাক্যের 
মাঝে -এ৪০ -এর পরিবর্তে .)-০ করা হয়েছে। 

এখানে". ৯ ০. ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, সংক্ষেপে যাবতীয় 
নেয়ামতের আলোচনার পর বিশেষভাবে সেই নেয়ামতগুলো উল্লেখপূর্বক 
১-৮৬দের উদ্বুদ্ধ করা যেগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব তাদের স্থুল চিন্তায়ও বদ্ধমূল 
রয়েছে এবং সেগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। 

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা । 
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এ ৩ এ 21৮৮৭ 
গে) দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ অভিন্নতার আরেকটি ক্ষেত্র এই যে, প্রথম 
বিশদ বিবরণ বা বায়ান তুলে ধরবে। উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো- 
১ ১4317 ১, এম 57515885205 228 
তখন শয়তান তাকে “ওয়াসওয়াসা' দিলো । বললো, হে আদম তোমাকে কি 
আমি অমরত্ব লাভের বৃক্ষ এবং অক্ষয় রাজত্বের সন্ধান দেবো । 
দেখো, প্রথম আয়াত থেকে শুধু শয়তানের “ওযাসওয়াসা' প্রদানের কথা 
জানা গেলে।। কিন্তু ওয়াসওয়াসার কোন বিবরণ জানা গেলো না। এই অস্পষ্টতা 
দূর করার জন্য দ্বিতীয় বাক্যটিকে বিবরণ ও “বায়ান' রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। 


১: 25১৩। গে! 3:৮০ 


উভয় বাক্যের মাঝে এইযে অভিন্রতা ও অবিচ্ছেদ্যতা সেটাই হলো ).০০ বা 
০ বর্জনের কারণ নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা । 


+0593890.] 23৮৮5 6৮০ || ৩৮ তি 
29250529450 ০ 5055 2৮25 
এঁ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদেরকে আমি ফেরআউনের গোষ্ঠী 
থেকে মুক্তি দান করেছি।'তারা তোমাদেরকে কঠিন নির্যাতন করতো। 
তোমাদের পুত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করতো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের (দাসী 
বানানোর জন্য) জীবিত রাখতো । বস্তুতঃ তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে বিরাট পরীক্ষা ছিলো । | 


এ সকল ক্ষেত্রে বালাগাতের পরিভাষায় বলা হয় যে, দুটি বাক্যের মাঝে 
০৮০০১1০৬৮৯৫ ৫০ :5। 

২ 7৮০ -এর দ্বিতীয় ক্ষেত্র এই যে, উভয় বাক্যের মাঝে ১১৪৯ - ০ বা 
৩৮১, ও ৩৭ পর্ণ অভিন্রতা ও অন্চ্ছেদ্যতা না থাকলেও তার কাছাকাছি 
সম্পর্ক রয়েছে। বালাগাতের * রর. এ ধরনের পায় পূর্ণ অভিন্নতার' 
সম্পর্ককে এ৮। )৮$ এ বলে । 

প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা” বাঁ )৮০০১। ০৬ «৯5৩ অর্থ এই যে, দ্বিতীয় বাক্যটি 
-এধম বাক্য থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য প্রশ্বের উত্তর রূপে ব্যবহৃত হবে । উদাহরণের 
সাহায্যে বিষয়টি আরো সহজ হতে পারে। 

৮৮০9৪27১245 505 95 1 ৬০ 5 2 এড 

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেমন আছো? আম বললাম, অসুস্থ। 
দীঘ দুঃখ বেদনা এবং লাগাতার বিনিদ্রা। 

দেখো, 'আমি ত: £ থাটা শোন '*ন সভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে- 
$4২/০ ৮, (ভে - জঅপুস্থতার স্/-$  £) এমন একটি প্রশ্নের সম্ভাবনা 
সম্পর্কে 45... 7দুহতু সচেতন ছিলেন, তাই তিনি ৮৬৬, -এর পক্ষ হতে প্রশ্ন 
উথ্থাপনের অপে্ণ না করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ৮৮৬ -এর অন্তরে উদ্ভূত প্রশ্নের 
উত্তর রূপে দ্বিতীয় বাক্য €:* দিলেন, আমার অসুস্থতার কারণ হচ্ছে রন্ধু 
বিচ্ছেদের ফলে দুঃখ ও অণ্প্রিস “কার হওয়া । 


25১91 ৪1 ০2৮11 ১/০ 
মোট কথা, প্রথম বাক্যটি যেহেতু একটি প্রশ্নের উৎস এবং দ্বিতীয় বাক্যটি হলো 
সেই প্রশ্নের উত্তর, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, উভয় বাক্যের মাঝে পূর্ণ 
অভিন্নতা বা )-5| ১. না'থাকলেও প্রায় পূর্ণ তভিন্নতা বা )৮০০%| 0৮ 4৮3 
রয়েছে এবং সেই কারণে উভয়ের মাঝে 4.০ করা হয়েছে। 

আবার দেখো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়ে 
যাওয়ার পর তিনি বলছেন (আল কোরআনের ভাষায়)- 


হর ৬ তু, £ 
০৯৯৬ ৯০৭ ০8] 517৮৪ ৫ ৩৩ 
নিজের নফসকে আমি নির্দোষ বলি না। নিঃসন্দেহে নফস মন্দের প্ররোচনা 
দানকারী । 


প্রথম বাক্যটি শ্রবণের পর শ্রোতার মনে যেন প্রশ্ন উঠেছে £১.)| )৬ 0 
নফসের অবস্থা তাহলে কিঃ দ্বিতীয় বাক্যটি যেন সেই প্রশ্নের উত্তর । আর 
যেহেতু দ্বিধাগ্রস্ত ও উৎসুক প্রশ্বকারীকে কল্পনা করে বাক্যটি বলা হয়েছে সেহেতু 
তাকে &! দ্বারা ১৯, করা হয়েছে । আশা করি বিষয়টি তোমার মনে আছে। যাই 
হোক আলোচ্য বাক্য দু'টির মাঝে প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা বা ৮০০3) 4৮ 45 
বিদ্যমান থাকার কারণে এ. করা হয়েছে। 

৩. ০-০ এর তৃতীয় ক্ষেত্র এই যে, দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও 
বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকবে । বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে €০31$ বলে। 
পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা €৪৭31 এ অর্থ এই যে, একটি বাক্য ৮5০ হলে অন্যটি 
৮ হবে । উদাহরণ রূপে নীচের আয়াতগুলো দেখো- 

০৮] ০স্র 4 21 1.9 
৫-৪-...|৮1৮০| 0551 :০১৪ 981 504 ৪০ 
০৮১ ০ (9 (৬:2০ 4 75৮05594500] ৯৫ 
22০1 2 ০ | তত 5৮ এগ ওল লি ক ৮ 3 
(৬5২। ৮ -এর আরেকটি রূপ হলো উভয় বাক্যের মাঝে অর্থগত 
১. এটা ,)02531$ 4১১ -এর উদাহরণও হতে পারে । কেননা প্রথম বাক্য শ্রবণের পর 


প্রশ্ন হতে পারে, বিপদাপদের জন্য এরূপ অস্বাভাবিক দু'আ করার কারণ কি? এর. 
উত্তরে যেন বলা হলো, কারণ এই যে,......... 


৬. 25১)| | 2৮৮0] ্‌ 
সামান্যতম সম্পর্কও বিদ্যমান না থাকা এবং উভয় বাক্যের এ! -... -এর 
মাঝে কিংবা .... এর- মাঝে অভিন্নতা না থাকা । উদাহরণ স্বরূপ নীচের 
কবিতাটি দেখো 
| এ ৩০৯১০০৩৫ + 4৮০৬ নি 

মানুষ তার ক্ষুদ্রতম অংগ দু'টি দ্বারা তথা যবান ও কলব দ্বারা বিচার্য। 
অর্থাৎ কলব দ্বারা যা ভাবে এবং যবান দ্বারা যা বলে তা দিয়েই তাকে বিচার 
করা হয়। প্রতিটি মানুষ তার নিজের আমল দ্বারা দায়বদ্ধ । অর্থাৎ যেমন আমল 
করবে তেমন প্রতিফল পাবে। ্‌ 

দেখো, এখানে উভয় বাক্যের বিষয়বস্তুর মাঝে অর্থগত কোন সম্পর্ক নেই। 
অথচ দু'টি বাক্যের মাঝে: ০৪৮০ করার জন্য অর্থগত ভিন্নতা যেমন দরকার 
তেমনি উভয়ের মাঝে ন্যুনতম একটা অর্থগত সম্পর্কও থাকা দরকার । সুতরাং 
আমরা বলতে পারি যে, এখানে বাক্যদুটির মাঝে €০১া ০৮৮ ৰা পূর্ণ 
বিচ্ছিন্নতার কারণে -০; -এর পরিবর্তে 4.০ করা হয়েছে। 
সমালোনা করো । 

ক 6৫ 
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৪. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো- 


22৮ ১১20 ০ ৬) ভি, বা ০০585 

সালমা ভাবে যে, আমি তার “বিকল্প” সন্ধান করছি । আমি মনে করি যে, 
সে ভ্রান্ত চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে। 

দেখো, ৬1) অর্থ ১৯ _ সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ৬ ০৮ ও 
৬) বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত সাধারণ একটা যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে। 
কেননা ১... দু'টি অভিন্ন । তদুপরি প্রথম বাক্যের 4]! এ... হলো ২১৯: 
(প্রেমাম্পদ)। দ্বিতীয় বাক্যের এ! »-.. হচ্ছে ৬৮ বা প্রেমিক । তা ছাড়া উভয় 
বাক্য হলো 2:০৮ - সুতরাং সাধারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে উভয় বাক্যের মাঝে 
4.০ হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু এখানে 4.০ -এর মাধ্যমে )-7 করার .. 
পরিবর্তে 1.১ করা হয়েছে। কেননা কবি তো ১ -এর উপর ০০০ করার. 
নিয়তে ঠ১ অব্যয় যোগ করলেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান অল্প এমন যে কোন ব্যক্তি 


9]| 01 ১০৮) ১% 
ভেবে বসতে পারে যে, বাক্যটি ০ বাক্যের উপর ০৮০ হয়েছে। তখন ২৮০ 
-এর নিয়ম হিসাবে 3১১ 4৮41 এবং (৮ ০১-০০। ঞ |) উভয় বাক্য 4. 
-এর ধারণাতুক্ত হয়ে যাবে । কেননা ১১৮ ও “4০ 3৮০ একই হুকুমভুক্ত 
হয়ে থাকে অথচ প্রকৃত পক্ষে 3.4; 4 ০ হচ্ছে কবি সম্পর্কে সালমার 
ধারণা আর ৬১1) হচ্ছে সালমা সম্পর্কে কবির ধারণা ও সিদ্ধান্ত । মোটকথা, 
পূর্ববর্তী ভূল বাক্যের-উপর ০২৮০ -এর সম্ভাবনা দূর করার জন্য ০১ -এর 
পরিবর্তে 4.০ করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, কোন &৯ -এর 
পূর্বে যদি দু'টি ঘ.» থাকে যার একটির উপর উক্ত এ.৯ কে 2০ করা যায় 
কিন্তু অর্থগত ক্রটির কারণে অপরটির উপর ৮3৮ করা যায় না। অথচ সাধারণ 
»নশুষ ভূল স্থানেই -&৮০ করে বসতে পারে । এই ভুল সম্ভাবনা দূর করার জন্য 
১০০ বর্জন করা হয় । এটা হচ্ছে 1... এর চতুর্থ ক্ষেত্র । বালাগাতের পরিভাষায় - 
এটাকে বলা হয় 6০31 1৮ «5 (য় পূর্ণ বিছিন্ন অবস্থা)। 
অবশ্য একটা বিষয় আশা করি তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে 
;, এই চতুর্থ প্রকারকে খুব সহজেই আমরা ,).. এর দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত 
ধনে নিতে পারি । কেননা প্রথম বাক্য শ্রবণের পর প্রশ্ন হতে পারে ৬1 ৪৪ 
৬৮ ০৪ (তার এ ধারণা সম্পর্কে তাকে তুমি কেমন মনে করো?) তখন পরবর্তী 
বাক্যটি হবে তার উত্তর । এ কারণেই বহু বালাগাত বিশারদ এটাকে ০.০ -এর 
আলাদা ক্ষেত্র বলে গণ্য করেননি । 


০১৮০] 2০১, 
: ৮৬০20 ও 94০1 ০৪ ৫৪] ৮ 
2 5012৪ ৯55 01১৭। ১৩০০১ 550 (৫: ১5151 (1) 
0.5 ০০৮৪1০1২০৮০, 1১০4 31 ৫৩ 49 ১0 [45 
- ১0৮০5৭। 


০৪০ ০6 ০এ। 94 2301 এ ৮৪৪] 0 ৬৯ ০] পদ 
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05, 0541 21481 ০৮55 9৮০০ 0৮৯ 25] ০৮৮1০০৬1%] 2) 
* ০৮০০৪] ০৬ ৮৩ ০০7 ০৮ 01 ০৯ 

পু 55207 ০০4. ০৪ 0৬1) (৯) 

2৯১91512515 55 0.41,2৮2৯50 ০2৮-21702 এ 
. ৪০15 ০০০ ভা 

. 6৬০] ০৮৪ ০ ০৪91 ০৮৯০0, 

22590 ১৮৯) ৮৯১০ ৬০ ৪৫৮০ ৫৪৫ আই ই ০৮ ০৬10৯ 
95০৮0 2১০] 1 5৯ নিয সখ ৪১০ ৮৫85০ ভে ও ১ 
১০৩ ৪০৪ ০০০৪০ 
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2539] 91 559)| ৭/১৭ 


কবি আবুল আলা আল মাআররীর কবিতা দেখো- 
9041445৮০55 +5504 এগ | ৬৪5 
জীবনের প্রতি আসক্তি সকল স্বাধীনচেতা মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ 
করেছে এবং ক্ষুধার্তকে 'তিক্তফল' ভক্ষণের শিক্ষা দান করেছে। 
দেখো, এখানে »» ০ ১২০1 বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হিসাবে 
একটি ০,,!গত স্থান গ্রহণ করেছে আর কবি 1০৮ (45১ - এই দ্বিতীয় 
বাক্যটিকেও পূর্বোক্ত বাক্যের ০/,০[গত স্থানের অন্তর্তক্ত করেছেন। অর্থাৎ উভয় 
বাক্যকে পূর্ববর্তী মুবতাদার অভিন্ন খবর সাব্যস্ত করেছেন এবং এ কারণেই 
দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রথমটির উপর ০ করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি 
যে, দু"টি 2৯ কে একই »১১০31.০ -এর অন্তর্ভ্ত করা উদ্দেশ্য হলে ০4০০ 
-এর মাধ্যমে উভয় ৯ -এর মাঝে ০১ বা সংযোগ সাধন করা আবশ্যক । 
025 079144 5৮৮7801 59৮1 
আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা । কেননা এখানেও উভয় বাক্যকে পূর্ববর্তী 
31 -এর »৮ হিসাবে একই ৬১/৯০3| ০ -এর অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য । 
এবার নীচের দু'টি আয়াত দেখো- 
ক (০ 0451 015০ ০ 7৮101 
ক 1৮251852595 1555 
এখানে দু'টি বাক্যের মাঝে 4, দ্বারা কি কারণে ৮2০ করা হয়েছে-তা 
বুঝতে হলে উভয় আয়াতের বাক্য দুটির অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। 
আমরা আয়াতসংশ্রিষ্ট তিনটি বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি। প্রথমতঃ 
উভয় আয়াতের বাক্য দু"টি 2৮ বা 2৮! হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন । অর্থাৎ 
প্রথম আয়াতের উভয় বাক্য হলো 2১৮ - পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের উভয় 
দ্বিতীয়তঃ আয়াতের উভয় বাক্যের মাঝে একটা “যোগসূত্র' রয়েছে, যা 


সংযোগ অব্যয় দ্বারা উভয় বাক্যকে সংযুক্ত করার দাবী জানায় । 
৪৯৩০ -. 
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মানুষের চিন্তা স্বভাবগতভাবেই একটি বস্তুর কল্পনা থেকে তার বিপরীত 
বস্তুর কল্পনায় চলে যায় যেমন জান্নাত ও তার নেয়ামতের কল্পনার সাথে সাথে 
অবধারিতভাবে জাহান্নাম ও তার আযাবের কল্পনা চলে আসে। তদ্রুপ 
নেককারদের-প্রসংগে বদকারদের কল্পনাও চলে আসে । তদুপ হাসি কান্নার 
ক্ষেত্রে একটির কল্পনা অবধারিতভাবেই অন্যটির কল্পনা টেনে আনে । তদ্রুপ 
ও ১: একটি ছাড়া অন্যটি বোঝা সন্ভব নয় । মোটকথা, বৈপরীত্যের শক্তিশালী 
যোগসূত্র এখানে দু'টি বাক্যের মাঝে একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে, যা দু'টি 
বাক্যকে সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত করার দাবী জানাচ্ছে। ূ 

তৃতীয়তঃ 4০১ বা -&০ বর্জনের যে সকল কারণ পিছনে বলা হয়েছে তার 
কোনটি এখানে নেই ।. 

তাহলে আমরা বলতে পারি যে- 

১. দু'টি &.৯ যদি 2৮৮ বা 2:51 হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। 

২. উভয়ের মাঝে যদি পারস্পরিক অনিবার্ধতামূলক ১ যোগসূত্র থাকে, 

৩. এবং -০.০ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকে তাহলে উভয় বাক্যের 
মাঝে ৮4০ করা আবশ্যক । 

যোগসূত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে । যেমন- 

১. দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান বৈপরীত্য । 

২. কিংবা উভয়েয্র মাঝে এমন সম্পর্ক যে, একটিকে বোঝা অন্যটিকে 
বোঝার উপর নির্ভরশীল। যেমন পিতৃত্‌ ও পুত্রতব উপর ও নীচ, কম ও বেশী, 
বেচা-কেনা ইত্যাদি। এ কারণেই: এ.। 0, ০১ বাক্য দুটির মাঝে ৮০ 
আবশ্যক হয়েছে। 

৩. কিংবা উভয় বাক্যের ». ও «এ! ১: অথবা তাদের » অভিন্ন 
হওয়া । যেমন- ১:৩১ ৮০৪৩ ১০০০৪ 

এখানে উভয় বাক্যের এএ| ১২ অভিন্ন । আবার 2০ ও ০১ -এর 
মাঝেও এমন সম্পর্ক যে, একটির কল্পনা অন্যটি কল্পনা টেনে আনে। 


১. অর্থাৎ এমন যোগসূত্র যে একটির কল্পনা অন্যটির কল্পনাকে অনিবার্ধ করে 
তোলে। 


2539) এ) 9:75) ১/১৭ 
দু নীচের কবিতাহিিবশা- 
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একদল মানুষ নিজে দুর্ভাগা হয়, এমন কি তাদের কারণে অন্যরাও 
দুর্ভাগ্যের শিকার হয় ৷ আবার এমনও হয় যে, আল্লাহ এক দলের উছিলায় অন্য 
দলকে সৌভাগ্যবান করেন । 

এখানে প্রথম দু'টি বাক্যে ১২... অভিন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে “৪৩ ও ৮১... 
-এর মাঝে বৈপরীত্যের যোগসূত্র রয়েছে। 

পক্ষান্তরে 54 ৩3:41 3.৮. 5৮৫2১ 55৬| 20 বাক্য দু'টিতে দুই 
মুসানাদ ইলাইহির ১০ -এর মাঝে-অভিন্নতা রয়েছে। 

৪. যোগসূত্রের আরেকটি রূপ হলো, ব্যক্তিবিশেষের চিন্তায় দু'টি বিষয় 
সহাবস্থান করা। যেমন লেখকের চিন্তায় ০০৪ ১ সহাবস্থান করে। আবার 
যোদ্ধার চিন্তায় ৮১ ১ ৫. সহাবস্থান করে ইত্যাদি । | 

নীচের আয়াতটি দেখো, 
1555০2৮5৮৩০ ৪15 20৯ এ 428। | 2০৮৭ ১5] 

* ৩০৮০৮ ৩৪০1০ ০ এল 9০ 
এখানে বাক্যগুলোর মাঝে ৮০ -এর কারণ ব্যক্তিবিশেষের চিন্তায় 
উল্লেখিত জিনিসগুলোর সহাবস্থান । কেননা আমার তোমার চিন্তায় যদিও উট ও 
আরবরা । আর উটতো প্রিয় সম্পদ হিসাবে তাদের চিন্তার সিংহভাগই জুড়ে 
আছে। পক্ষান্তরে উটের দানা ও পানির জন্য আসমান ও যমীনও তাদের চিন্তায় 
যথেষ্ট গুরুতৃপূর্ণ আর বিপদাপদে পাহাড়ই হলো তাদের আশ্রয়স্থল । সুতরাং 
একজন আরবের চিন্তায় এগুলোর সহাবস্থান অতি স্বাভাবিক । ৮৮৮ -এর 
চিন্তায় এগুলোর সহাবস্থানের কারণেই বাক্যগুলোর মাঝে ৮&৪০ করা হয়েছে। 

১১৬ 45) 5১ ০০) এখানে উভয় বাক্যের ১... ও *এ| ২ এর মাঝে 
১০ বা বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে। 

০৫ ১:০৮ ৮৮ এখানে উভয় বাক্যের 11 -.... -এর মাঝে ১ বা 
অভিন্নতা রয়েছে এবং উভয় ১... -এর মাঝে ১৮ রয়েছে। 


১/ 25১০] 9:০৪। 
*৬৯1 ৮১1 ১৮০ 4৪1 এখানে উভয় বাক্যের ০... -এর মাঝে ১০ রয়েছে 
এবং «1 4. -এর মাঝে 0১৫ বা নিকট সম্পর্ক রয়েছে। 

|: 154০1-১-১5 1১৪০০: এখানে উভয় বাক্যের ৪! ১২ -এর 
মাঝে ১৬| বা-অভিন্নতা রয়েছে। আর ».. এর মাঝে ১০ বা বৈপরীত্য 
রয়েছে। পক্ষান্তরে দু'টি এ -এর মাঝে -৪৮০ বা আপেক্ষিকতার সম্পর্ক 
রয়েছেন, অর্থাৎ একটিকে বোঝা অন্যটিকে বোঝার উপর নির্ভরশীল । 

দু'টি বাক্যের মাঝে “যোগসুত্র'-এর ব্যাখ্যা হিসাবে এ ধরনের বহু উদাহরণ 
পেশ করা যেতে পারে। 

এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো- 

কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো- £ *০৮ ০ এ৯৯ (০ এ-৯ - উত্তরে 
তুমি বললে, 4 ১৬৩ ১ .. 3 - এখানে তো উভয় বাক্য 2০৮ ও 21 -এর 
দিক থেকে অভিন্ন নয়। তা সত্ত্বেও কেন তুমি উভয়ের মাঝে ০৮৮০ করেছো? 
1১০ বর্জন করে 4411 ১১ 3 বললে অসুবিধা কি ছিলো? 

অসুবিধা ছিলো এই যে, তোমার উদ্দেশ্য হলো দ্বারা ভাইয়ের সুস্থ না 
হওয়ার খবর দেয়া এবং 4)| ১৬ দ্বারা তার জন্য দু'আ করা । অথচ 431১5 3 . 
বললে শ্রোতার পক্ষে এরূপ ভুল ধারণা করার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তুমি বুঝি 
তার জন্য বদদোয়া করে বলছো, 4| ৯.০ 3 আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান না 
করুন। 

মোটকথা, -&৮০ বর্জনের অবস্থায় শ্রোতার পক্ষে ভুল ভুল অর্থ বোঝার সন্তাবনা 
রয়েছে বলেই তুমি এখানে -৪৮০ -এর আশ্রয় গ্রহণ করেছ। 

এখানে তোমাকে দুটি ঘটনা বলি, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একবার 
এক লোকের হাতে গ্রকটি কাপড় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, [1১৮৮5 1- সে 
অসম্মতি প্রকাশ করে বললো, | এ. .. 3 _ তখন তিনি তাকে সংশোধন 
করে বললেন, 4) 4৯৯ ১..3:05 ১,155 035 

খলীফা হারুন রশীদ একবার তার প্রধানমন্ত্রীকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। 

্ ৯৬০০৫ 

ম্ত্রী নাবাচক উত্তর দিয়ে বললেন, 28431 411 ১1 ১.. 3 _ সে যুগের বিখ্যাত 
সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ প্ডিৎ ১৮০ ০%| ৮[-| বিষয়টি শুনে চমওকার মস্তব্য 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- 


25১৮)| ০1 27401 ১/ 
(11 ১১১৫০ 51991 ০০ ০০৮39 এ৯ 
রূপসীদের গণ্ডদেশের ১1, -গুলোর চেয়ে এই 55 অনেক অনেক সুন্দর । 
(গণ্তদেশের১|$ অর্থ দুপাশের জুলফি যা দেখতে ঠ১) এর মতো 


বক্রাকৃতির 1) 

দেখো, প্রথম ঘটনায় বালাগাত জ্ঞান না থাকার কারণে লোকটি 4০১ ও 
1১০ -এর ক্ষেত্র চিহিত করতে পারেনি । পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ঘটনায় খলীফার 
মন্ত্রী বালাগাত জ্ঞানের কল্যাণে 0.০ -এর স্থানে .)-০১ করতে সক্ষম হয়েছেন। 


০১| 2০১৬ 
৫০৪ ৩৪৮৭] এল ১৯ ৫০৪] 53106 ০4] 0৪৮] ৯১4) 
; (21৮ 29৩ কঃ এ ০৪ 0০9 শি 
ৰ 21৮53115015 441৮3178190) 
৩ ১৪১৫৭ 5 ৩৫০৪ কী 25715 528 92111 (1) 
 ০৪৮। ০৭ 
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৮৩১৬১ 
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যে কোন ভাষায় শব্দ যোগে মনের ভাব প্রকাশের তিনটি পন্থা রয়েছে। 
একজন &: তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা বা 
)-| ৯৩০ -এর তারতম্য হিসাবে তিনটি পস্থার কোন একটি গ্রহণ করে 
থাকেন। অর্থাৎ কখনো সুসংক্ষিপ্ত আকারে এবং কখনো সুবিশদ আকারে বক্তব্য 
পেশ করেন। আবার কখনো মধ্যবর্তী পন্থায় অর্থাৎ সুসংক্ষিপ্তও নয়; সুবিশদও 
নয় বরং সুপরিমিত আকারে বক্তব্য পেশ করে থাকেন। বালাগাতের পরিভাষায় 
বক্তব্যের সুসংক্ষিপ্ত উপস্থাপনকে 9৬4! বলে এবং সুবিশদ উপস্থাপনকে ৮১০৮! 
বলে, পক্ষান্তরে সুপরিমিত উপস্থাপনকে ৮1১. বলে। 

তবে মনে রাখতে হবে যে, বক্তব্য উপস্থাপনের উপরোক্ত তিনটি পন্থার 
প্রতিটিরই নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে এবং বালাগাতসম্মত কারণ বা ০1১ রয়েছে। 
তুমি এবং তোমার কালাম তখনই (4ঃ হবে যখন প্রতিটি পন্থা বা ০... 
নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে এবং স্থান-কাল-পাত্রের দাবী বা 9৬ ০০ অনুযায়ী 
হবে। সুতরাং স্থান- কাল-পাত্রের দাবী যদি হয় 9৬1 আর তুমি কর ৬১০৮! বা 
81১... কিংবা তার উল্টো তাহলে তোমার কালাম বালাগাতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ 
হবে না এবং তুমি ৮4: রূপে স্বীকৃতি পাবে না। এজন্যই বালাগাত শাস্ত্রে 
ইমামগণ বলেছেন 4৬০ ৮৫5৩ _ হিরা হাসানাত | 
আর আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) বলেছেন- 


৮৯1৬ 44455 2852১ ৮৯ 0 এই 0৬৩5 জে এ ৪৮ তু 
: ২:১ 4-558 019৮৮501005 ৪ ৪৩ 
ব্যক্তিত্ব । তিনিও একই কথা বলেছেন। 
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এবার আমরা মূল আলোচনায় অগ্রসর হবো। ভাব প্রকাশের তিনটি 
পদ্ধতির প্রথম পদ্ধতি হলো 7৮31 

শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত করা। যেমন বলা হয় +,১ ০ ১৯ 
অদুপ বলা হয়. ১:৯/১৬ 

3৬1 -এর পরিচয় সম্পর্কে বালাগাত শাস্ত্র বিশারদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ 
রুরেছেন। তবে সবগুলোর মূল বক্তব্য এই- 

৬1 হলো সহজবোধ্যতার সাথে অধিক ভাব ও মর্মকে স্বল্প শব্দে প্রকাশ 
করা। অর্থাৎ 'ভাব ও মর্ম'-এর তুলনায় শব্দের পরিমাণ হবে কম তবে তাতে 
শ্রোতার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। উদাহরণ দেখো, 

এখানে কবি বলছেন, হে বন্ধুদ্ধয় একটু দাড়াও, আমি আমার বন্ধু ও তার 
বাস্তুভিটা স্মরণ করে কীদি। (কেঁদে দুঃখের বোঝা হালকা করি ।) 

দেখো, উল্লেখিত ভাবটুকু প্রকাশের, জন্য প্রয়োজন পরিমাণ শব্দ হলো- 

40265 পে ৩০৪১ ০০ ৫ ৮ (৩ 

এখানে ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দের পরিমাণ অল্প কিন্তু তাতে কবিতার 
উদ্দেশ্য বুঝতে কোন বিষ্ন সৃষ্টি হয়নি; সাধারণ চিন্তাতেই তা বুঝে এসে যায়। 

পক্ষান্তরে যদি শব্দ স্বল্পতার কারণে বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং ভাব ও মর্ম 
অনুধাবনে বিষ্নর সৃষ্টি হয় এবং গভীর চিন্তাভাবনা ও সুক্ষ পর্যালোচনার মাধ্যমে 
তা বুঝতে হয় তবে সেটা 3৮! নয় বরং সেটা হলো ১৬| - বালাগাতের 
মানদণ্ডে এটা একটা বড় দোষ । উদাহরণ দেখো, আরব জাহেলিয়াতের একটি 
ঝুলন্ত গীতিকার কৰি কে 2521 চিত 515৩1 বলেছেন- 

রো? 52 ৩৫ 3 824. ০55 
৫. । ও রা উড উল পে 
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সম্পদ সচ্ছলতার ছায়ায় তুমি জীবন যাপন করো । কেননা যতক্ষণ তুমি 
সম্পদ সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে ততক্ষণ বুদ্ধিহীনতা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। 

দ্বিতীয় পংক্তির ভাব ও মর্ম হলো- 

বুদ্ধিহীনতার ছায়ায় সুখ সচ্ছলতাপূর্ণ জীবন বুদ্ধির ছায়ায় অসচ্ছলতা ও 
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কষ্টের জীবনের চেয়ে উত্তম 
কিন্তু পংক্তিটিতে প্রয়োজনীয় 2: ছাড়াই অতিরিক্ত পরিমাণ ৭» বা 
অনুক্তির কারণে চিন্তার কসরত ছাড়া কবির বক্তব্য বুঝে আসে না, বরং প্রথম 
পংক্তিটি না হলে তো দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য উদ্ধার করাই সম্ভব হতো না। 
অনুক্ত শব্দগুলো উচ্চারণে আনলে পূর্ণ ইবারত এরূপ হবে- 
১3801৯৬0455 ০৪৩ ৮ ৩৯৯৪৮ ৯৬ ছু এপস, 
: ০৯০ 
০৮! -এর আভিধানিক অর্থ হলো স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘ করা বা 
অতিরিক্ত করা । তদ্ুপ দীর্ঘ হওয়া বা অধিক হওয়া । যেমন বলা হয় ৮৫) ৮৮1 
নদীটি দীর্ঘ হলো। ০০ ০4৮1 বাতাস তীব্র হলো । অদুপ ০১।১-। ০২৮1 পশুদল 
লম্বা কাতার করে চলল । | ৮-৮| দূর পর্যন্ত প্রাণপণ দৌড়ল। 
* ০5০। 9১৩0 ০ 0০0০৮ 
লোকটি দীর্ঘ কথা বললো বিশদ বিবরণ দিল। 
পরিভাষায় ০১! অর্থ কোন ভাব ও মর্মকে যে পরিমাণ শব্দে প্রকাশ করা 
সম্ভব বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তার চেয়ে অধিক শব্দে তা প্রকাশ করা । উদাহরণ 
দেখো- 
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দেখো, সাভারে রা রাতে 
সমপরিমাণ শব্দ ছিলো --৮*৪ 3 ৩:৮৫ কিন্তু এখানে বেশ কিছু শব্দ অতিরিক্ত 
যোগ করে বলা হয়েছে- * ৯) ৯১ 1 ৮) - তদুপরি এতটুকু দ্বারাই 
বার্ধক্য ও দুর্বলতার বিষয়টি উত্তম রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা শরীরের মূল স্তন্ত 
হলো অস্থিমালা । সুতরাং সেটা দুর্বল হওয়ার অনিবার্য অর্থ হলো বার্ধক্য ও 
দুর্বলতা । কিন্তু এখানে ০৪৯০ 5 ৬৮ -এর পরিবর্তে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ 
উদ্দেশ্যহীন নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুগ্রহ আকর্ষণকারী ভাষায় দুর্বলতার 
প্রকাশ । দেখো, দ্বিতীয় পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যকে আরো আবেদনপূর্ণ করার জন্য 
উপমা প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, (51 1»-5। ১ - মাথায় বার্ধক্য প্রোজ্জবল 
হয়েছে। এই যে সংক্ষিপ্ত ভাব ও মর্মকে প্রলষ্বিত ভাষায় প্রকাশ করা, এটাই 
হলো ৮১৮। 
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অবশ্য ভাব ও মর্মের্‌ তুলনায় ভাষা ও বক্তব্যের দীর্ঘায়ন যদি উদ্দেশ্যহীন 
হয় তাহলে সেটা কিন্তু ৬১১! হবে না, বরং ০১৯৮) বা ৯১৯ হবে । উদাহরণ 
দেখো- এ 

2223 45 ৬15 ৮119 
তার কথাকে সে মিথ্যা রূপে পেলো । 

এখানে ৬)$ ও ৮৬০ শব্দ দু'টি সমার্থক । সুতরাং ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য 
যে কোন একটি শব্দই যথেষ্ট ছিলো । অন্য শব্দটি এখানে অপ্রয়োজনীয় এবং তা 
যোগ করার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা অর্থবহতা নেই। কিন্তু অতিরিক্ত শব্দটি 
এখানে নির্ধারিত নেই। এটাকে ০১৯৮ বলে। 

পক্ষান্তরে 44:8৮:81 ১:৯%75055 বাক্যটি দেখো; এখানে ০31 ও 
এ শব্দ দু'টি সমার্থক । সুতরাং একটি শব্দ অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় এবং তা 
সুনির্ধারিত। কেননা | এর অনুপস্থিতিতে 4 শব্দটির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য 
নয়, কেননা তাতে ৮৯, সংক্রান্ত বিভ্রাট দেখা দেবে । এটা হলো ৬.১» - 
৯৮ - পক্ষান্তরে চিহিত করা সম্ভব না হলে সেটা হবে 04১৮০ 

একজন 6 তার মনের ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য স্থান-কাল-পাত্র 
অনুযায়ী যে তিনটি প্রকাশ-পন্থা গ্রহণ করে থাকেন তন্মধ্যে একটি হলো 219 

তুমি আগেই জেনে এসেছো যে- 

3৬! অর্থ হলো সহজবোধ্যতার সাথে অধিক ভাব ও মর্মকে অল্প শব্দে 
প্রকাশ করা 

4৮! অর্থ হলো বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ভাব ও মর্মের তুলনায় অধিক শব্দ 
ব্যবহার করা । 

৮১. অর্থ ভাব ও মর্ম এবং কথা ও শব্দ সমপরিমাণ হওয়া। অর্থাৎ শব্দ 
যে পরিমাণ ভাব ও মর্মও সে পরিমাণ । তদ্রুপ ভাব ও মর্ম যে পরিমাণ কথা ও 
শব্দও সে পরিমাণ । কোনটি কোনটির চেয়ে কম বেশী নয়। 

উদাহরণ রূপে নীচের আয়াতটি দেখো- 


॥ ৮1৮ গত ৬ ০2. ৮০ (25514 নে শে পা 
০৮০ ১৩০) উট ৩ ভর্তি তপন 4০০ 41১0০ 3 ৮91 ৮৪2 ৩০ এ 
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% 12101 3১1 405 55৬৪ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ.ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে সেই 
চিরকাল থাকবে আর সেটাই হলো সুমহান সফলতা । 


একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলো 
উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের সমপরিমাণে এসেছে । যদি এখানে অতিরিক্ত কোন শব্দ 
সংযোজনের চেষ্টা করা হয় তাহলে তা উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক হবে। পক্ষান্তরে 
যদি কোন একটি শব্দ কর্তন করা হয় তাহলে তাতে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের সহজ 
প্রকাশে বিপ্নে সৃষ্টি হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের ভাব ও 
ভাষা এবং শব্দ ও মর্মের মাঝে ৪[১..০ (বো সুপরিমিতি) রয়েছে। 

তবে ৮১৮. প্রসংগে একটি বিষয় আমরা তোমাকে বলতে চাই । তা এই 
যে, কখনো কখনো একই ভাব ও মর্মকে একাধিক ইবারতে প্রকাশ করা হয় 
এবং প্রতিটি ইবারত সম্পর্কেই বলা যায় যে, তা ভাব ও মর্মের সমপরিমাণ 
হয়েছে । সুতরাং উভয় ইবারতই ১, এর অন্তর্ভুক্ত । অথচ দেখা যায় যে, 
উভয় ইবরাতের শব্দ-সংখ্যায় তারতম্য রয়েছে। 

দেখো, *৬ ২,১১1 ১1-)1 বাক্যটি উদ্দিষ্ট অর্থের পূর্ণ সমপরিমাণ হয়েছে। 
কোন শব্দ কমবেশী করার উপায় নেই। 

পক্ষান্তরে যদি “« 4১৯৬ 4১) বলি তাহলে সেটাও উদ্দিষ্ট অর্থের পূর্ণ 
সমপরিমাণ হবে । কোন শব্দ কমবেশী করার অবকাশ থাকবে না। সুতরাং উভয় 
বাক্যেই ম১.... রয়েছে। অথচ প্রথম বাক্যটি শব্দ-সংখ্যায় দীর্ঘতর । 

)| ৯০০০০ বা স্থান-কাল-পাত্রের দারী অনুযায়ী 34০1 ৬১৮৮! ও ৮1১৮ 
প্রয়োগের একটি সুন্দর উদাহরণ তুমি পাবে হযরত মূসা ও খিযির (আঃ)-এর 
ঘটনাসম্বলিত কোরআনের আয়াতে । 


দেখো, মুসা (আঃ) যখন হযরত খিষির (আঃ)-এর অনুগামী হতে চাইলেন 
এই শর্তে যে, খিযির (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন 
তা তাকেও শিক্ষা দান করবেন তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন- 
৮6৩ ৮৯০০৭ 
তুমি তো আমার সাহচর্ষে মোটেই ধৈর্যরক্ষা করতে পারবে না। 


22১1 ০1 3298) ১/৭ 
তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, আলোচ্য বাক্যটি উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের পূর্ণ 
সমপরিমাণ এখানে 7৬4] যেমন নেই তেমনি. ০/:৮[ও নেই! 
যাই হোক-হযরত মুসা (আঃ) কোন বিষয়ে নিজে থেকে কোন প্রকার 
আপত্তি না করার শর্তে হযরত খিযির (আঃ)-এর অনুগামী হলেন । কিন্তু প্রথম 
বারেই তিনি জাহাজ ফুটো করার বিষয়ে আপত্তি করলেন। তখন হযরত খিযির 
(আঃ) যথাপূর্ব ॥১., -এর পন্থা অনুসরণ করে বললেন- 


575685১2802 রি 
কিন্তু হযরত মুসা আঃ) দ্বিতীয়বারও যখন আপত্তি করলেন তখন হযরত 
খিযির (আঃ) বললেন- 


[১৮০ ০৯০ ৮৮৮৮০ ০1 ০! ০ 41 ০1 

এখানে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য এ) অংশটি যোগ করার 
অনিবার্যতা বা প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, 1৮. ৮. ৮৮5 ০] 4০] 
বক্তব্যটি যে মুসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে তা | ২/৬ 
থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে। সুতরাং এই শব্দ সংযোজনে *,:| হয়েছে। এর 
উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হচ্ছে এই দিকে ইংগিত করা যে, মূসা (আঃ) এমন 
আচরণ করেছেন যেন তিনি বুঝতেই পারেননি যে, 1০. ৯০ ৮৮০০ ০) 4৪ 
বলে তাকেই সম্বোধন করা হয়েছিলো । তাই অবস্থার দাবী হলো খিযির 
(আঃ)-এর পক্ষ হতে বিশেষভাবে এ কথা বলে দেয়া যে, “আমার সাহচর্ষে তুমি 
কিছুতে ধৈর্যরক্ষা করতে পারবে না' এ কথাটা তোমাকেই সম্বোধন করে 
বলেছিলাম । 

পক্ষান্তরে তৃতীয় আপত্তির মুখে হযরত খিষির (আঃ) 901 -এর পন্থা 
অনুসরণ করে বললেন- 

৩৮9 ০৪315 12৯ 

এখানে 9৬! সাব্যস্ত হওয়ার সূত্র এই যে, 1০ ৮ ৮৮০০ ০] এ 
এই ভাব ও মর্ম আলোচ্য বক্তব্যে অন্তভূক্ত রয়েছে। অথচ সে জন্য কোন শব্দ 
প্রয়োগ করা হয়নি । 


অতঃপর হযরত খিযির (আঃ) তার প্রতিটি আচরণের হিকমত বর্ণনা 
করলেন যা তিনি আল্লাহর আদেশেই সম্পন্ন করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি 


১. 25১৬। এ] 398) 
বললেন, 1৮2 44০ ৫৮:57) ৬35 এ)১ 

এখানে তিনি চূড়ান্ত )54! অনুসরণ করে ০... -এর পরিবর্তে ৮.০ 
বলেছেন। কেননা শর্ত ভংগের কারণে সাহচর্ষের অবকাশ ফুরিয়ে যাওয়ার পর 
অতিসংক্ষিপ্ত বচনই হলো অবস্থার দাবী ৷ ৮! কিংবা ৮১০ -এর কোন (5০1১ 
বা 'অনুঘটক' এখানে নেই। আর হযরত মুসা (আঃ)-এর মত ব্যক্তিকে 91১51) 
এ+ ১ ৮ বলে দেয়াই যথেষ্ট । 1০ ৮.৮ ৮০ ৭) 4১3 বলার প্রয়োজন 
নেই । কেননা সাহচর্ষের সম্মত শর্ত ভংগ হওয়ার বিষয়টি তিনি সম্যক অবগত । 


মোটকথা, উপরের বিশদ আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, আলোচ্য 
আয়াতে )৬.। (+০০* অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে ৮১৮ :)৩! ও ৮১৮! প্রতিটিরই 
সুন্দরতম প্রয়োগ হয়েছে। 
০১৬) 4০০ ১৪ 

১০০৮ ৬? ০৮ )৬৯| 5৮৮৮01024৮৮ জ 5৪ ০৮৭ জলা ০০০৭ 
(১১৮), ০৬-৮3। ৩২৮৮ 205 50৮22813২০৮ 4৫১ 545 595 
, ৩৮]। ০৬ আক ৮৫ 191 8০৮ ০১১ রা 

টির 015455583521129 57115 
০1০24 (6০1১০৫০1185 তেও 52531 0225) ৮০৭ 
বিএ ১১০৪) 

| ৪০ -5001550 ৮৯১৮৮৩] 5 5১০০] 5 ঘট 2এ ৩৪৮৪3 
2৮5 টি] ০৬ ০১০৮০ 2 ৯০৩ 5১০ ১ ০৩ 01813 25৩ 


2 ৬5৫ 15 89 : 5৮-| ০৩২ 

ন্ট 

পাস ০০০০ টি 5 বক ৪০০১1 ও 
৮৮0১ ৮৮৪৭1 ০891 ১১৪ ০৮৭৯ 0া ০৯ ৮১৮1১ 


& পে পি 
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25921 1 525) ১৭) 
যা ০ 
উপরের আলোচনায়)! -এর পরিচয় তুমি জেনেছো এবং উদাহরণের 
মাধ্যমে তার স্বরূপ. আশা করি তোমার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে । এবার আমরা 
দিিনিরেনি নিজ রোররোক চারটার লো 
51220 4502৬ 
(তোমার প্রতিপালকের ফায়সালা সমুপহ্থিত হলো এবং ফিরিশতাগণ দলে 
দলে সমুপস্থিত হলেন।) 
আলোচ্য আয়াতে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দের পরিমাণ কম। 
কেননা এখানে 9... কে হযফ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্ণ রূপ হলো- 
০5591 23 
তদ্ুপ 4 ৯*৮ ০৮ ৩ এবং ১৯৪ আয়াত দু”টির বা 
হলো- 40 ৮১ ৯২৮ ০৬ ০4 এবং ৮৫ ০১০ ০৯৪৮০ 
সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানেও উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দ কম 
পরিমাণে রয়েছে। 
৮৫০০০ ৯০৬ 011৮55 42 এএ| 0580 3ও 
এখানে (--.-1 4০১৯ হযফ করা হয়েছে। মূল রূপ ছিলো- 
2: | 0581 2ও 
নীচের আয়াতটি দেখো- 
রিনি 74405551০০৩ 51 (228 
এখানে একটি বাকা উত্য রযেছে। মুল রূপ ছিলো এই- 
35-50 ৪2:47 21 ৮০ ০০৬ এ 
তদুপ নীচের আয়াতটি দেখো । হযরত শো'আইব (আঃ)-এর কন্যাদ্বয়ের 
সংগে হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ বলেছেন, 
25১টি ঠ21 এ ৫০1,043 লাক 
টনি 4০০ ৯০৭ $1 ৩ « ০৮০০] এও 6 ১০০ কত 
0155 


থা 2১১৬ 201,301 


আলোচ্য আয়াতে একাধিক বাক্য উহ্য রয়েছে । সকল উহ্য বাক্য উল্লেখ 

দিপা 
(255 459] (৯ ৪০৯৬ ত! ৮ এ 14০০৪ 
৮2০3-০|৩০ ০১৮৮৮ ০০১১০] ০০৩৪ ৩ এ! লরি তনাজা, 
. ৩৪০ তা 8295 লা ৩ 

মোটকথা আলোচ্য উদাহরণ গুলোতে 941 রয়েছে। কেননা প্রতিটি 
উদাহরণে উদ্দিষ্টভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দ সংখ্যা কম রয়েছে, অথচ তাতে 
সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতার কোন ব্যাঘাত হয়নি । বলাবাহুল্য যে, এই 7৬! এর 
উৎস হচ্ছে হযফ । কোথাও হযফের পরিমাণ একটি শব্দ কিংবা একটি বাক্য 
কিংবা একাধিক বাক্য । এ কারণেই উক্ত 344! কে 4.1 )৩1 বলে । 

এবার নীচের আয়াতটি দেখো, 


০4৯০। ০৪ ০৯০৭ 5০০০৬ রি 
মাত্র সাত থেকে নয়টি শব্দ সম্বলিত সুসংক্ষিপ্ত একটি আয়াত, কিন্তু উত্তম 
চরিত্রের যাবতীয় দিক তাতে তুলে ধরা হয়েছে কেমন আবেদনপূর্ণভাবে! প্রতিটি 
শব্দ যেন তার ভাব ও মর্ম শ্রোতার অন্তরের অন্তস্থলে পৌছে দিচ্ছে এবং কর্মে ও 
আচরণে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করছে। 


১২| ছারা সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, জুলুমকারীর প্রতি 
ক্ষমাসুন্দর আচরণ করা, যে তোমাকে দান করে না তাকেও দান করা, ইত্যাদি 
যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। 


তদুপ ৮১১1 31 (কল্যাণের আদেশ) দ্বারা আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া 
অবলম্বন, আত্মীয়তা রক্ষা, মিথ্যাচার থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং যাবতীয় 
মন্দ কর্ম হতে প্রতিটি অংগপ্রত্যংগকে হিফাযত করা, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 
বোঝানো হয়েছে। কেননা নিজে মন্দকর্মে লিপ্ত থেকে অন্যকে সৎকর্মের আদেশ 
করা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং অন্যকে সতকর্মের পথে আহ্বান জানানোর 
আদেশ দানের অর্থ তাকেও তা পালনের আদেশ দান করা। 

তদুপ ০১০১। ১০ ১০1০3 দ্বারা ধের্য, সহনশীলতা এবং দ্বীন-ঈমান নষ্ট 
করতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ে জাহিল ও মূর্খদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে 
পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। 


25১5))5]1 35501 ৬. 

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের ভাব ও মর্মকে যদি কোন £:4 তার নিজস্ব 

ভাষায় প্রকাশ করতে চান্ন তাহলে আরো অধিক শব্দ প্রয়োগ ও বাক্যবিস্তার ছাড়া 
তার পক্ষে তা সম্ভবহবে না। 

চিন্তা করে দেখো, এখানে 7৬1 -এর উৎস কিন্তু ০ বা অনুক্তি নয়। 
বরং শব্দের নিজস্ব অর্থব্যাপকতা ও ভাবসমৃদ্ধি হচ্ছে এর উৎস। এজন্য এ 
ধরনের ১৬! কে ৮০0 )৬! বলে। 

৮ 2 ৮£*৩০। হাদীছটি সম্পর্কেও একই কথা । মাত্র তিন শব্দের 
একটি বাক্যে সফরের আদব সর্বাংগ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সফরের সময় 
রেখে চলা । সুতরাং দুর্বল লোকটিই যেন কার্যতঃ কাফেলার আমীর হয়ে 
গেলো । বলাবাহুল্য যে, বিশদ বাক্য বিস্তার ছাড়া সফরের এমন গুরুত্পূর্ণ একটি 
আদব তুলে ধরা সম্ভব নয়। 

এবার একজন সাধারণ আরব বেদুঈনের ঈজায ও বালাগাত জ্ঞান দেখো; 
এক আরব বেদুঈনকে বিরাট উটপাল নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, 
এই মাল কার? আরব বেদুঈন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবাব দিলো- ৬১: ০ 44] 

অর্থাৎ আসল মালিকানা তো আল্লাহর । কেননা তিনিই এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন এবং তারই জমিনে তার কুদরতে উৎপন্ন ঘাস খেয়ে এগুলো 
প্রতিপালিত হচ্ছে, তবে নেয়ামত হিসাবে ভোগ করার জন্য এগুলো কিছু দিনের 
জন্য আমার হাতে দেয়া হয়েছে মাত্র। 

জীবন ও সম্পদ সম্পর্কে কী মহামূল্যবান দর্শন সাধারণ এক আরব বেদুঈন 
কত সহজ সংক্ষেপে তুলে ধরেছে! 

আলোচ্য বাক্যের )4! গুণ যদি বুঝতে চাও তাহলে তুমি নিজের্র ভাষায় এ 
প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখো, হয়ত দ্বিগুণ, চতুণ্তুণ শব্দেও তুমি তা প্রকাশ করতে 
পারবে না। যেহেতু এখানেও 7৮! -এর উৎস ৯ বা অনুক্তি নয় বরং শব্দের 
নিজস্ব অর্থবৈশিষ্ট্যই হলো এর উত্স সেহেতু এটা হলো- ৮০৪ 7৬1 

কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ 3৬1 -এর কয়েকটি উদাহরণ এখানে আমরা 
কোরআন থেকে তুলে ধরছি। 


কচি ০৬০ কে ০৫:৪8:০৩ ০ 
(ক) ০০] ০৪2 5 ১৯] লি ওঠ এএ। 40815 
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আর যে জলযান সমুদ্রে ভেসে চলে মানুষের উপকারী সম্পদ বহন করে। 

দেখো, ০+০]| ৮84 ৬ এ ক'টি শব্দ কেমন আশ্চর্য সংক্ষিপ্ততার সাথে 
পারের রানরারারিনি রা যা সংখ্যায় গুণে 
শেষ করা সম্ভব নয়। 

(খ)৩4। 2121 ১ এখানে »এ। 59041 এ দুটি মাত্র শব সৃষ্টি 
জগতের সকল বস্তু এবং যাবতীয় আহকাম ও বিধান বেষ্টন করে নিয়েছে। বর্ণিত 
আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলতেন- 

সি তি 

কারো জানা মতে এখানে আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকলে সে তা খুঁজে 
দেখুক । 

(গ) 157১308১০02 ০ 5 62104585505 4504 

আলোচ্য আয়াত দুটিকে আল্লাহর রাসূল 2০ £১৪। 224 বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। বিষয়গত দিক থেকে অবিচ্ছেদ্যতার কারণে এখানে আয়াত দু'টিকে 
একটি আয়াত বলা হয়েছে। 53. (বা অনন্য বলার কারণ এই যে, এমন 7৬ 

ও সুসংক্ষিপ্ততার সাথে এমন সারগর্ভ ভাব ও মর্ম ধারণের ক্ষেত্রে এই আয়াতের 
সমতুল্য কোন আয়াত নেই। পক্ষান্তরে 2৯৬ (বো সামগ্রিক) বলার কারণ এই 
যে, তা সকল মানুষের ছোট বড় ও ভালো মন্দ সকল আমলকে বেষ্টন করেছে। 
কেননা ১৯ অব্যয়টি কোরআনের সম্বোধনযোগ্য প্রতিটি মানুষকে অন্তর্ভূক্ত 
করেছে। 

তদ্প এ. ক্রিয়াটি মানুষের যাহেরী বাতেনী সকল ইচ্ছাকৃত আমলকে 
অন্তর্ভুক্ত করেছে। 

তদুপ £১ ০৩১৬ অংশটি “মানে ও পরিমাণে" ক্ষুদ্রতম আমল থেকে শুরু করে 
বিরাটতম আমলকেও বেষ্টন করেছে। 

অনুপ |, ও 1১১৮ শব্দটি 5১5০ হিসাবে নিঃশর্ত ব্যাপকতা নির্দেশ করে । ফলে 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, উত্তম ও মন্দ এবং সুকৃতি ও দুঙ্কৃতি সকল কর্ম এখানে 
অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। 

পক্ষান্তরে £৯ দ্বারা বোঝা গেলো যে, মানুষ দুনিয়াতে কৃত তার প্রতিটি 
আমলকে দেখতে পাবে । কেননা তা আমলনামায় চিত্র, শব্দ ও কগ্ঠসহ রেকর্ড 
হয়ে থাকবে। 


25১01 ৪1 9১৮৮।| ১৭০ 
মোটকথা, এখানে ভাব ওঅর্মের এক 'সমুদ্বকে' সামান্য ক'টি শব্দের 'কুজো'তে 
.ধারণ করা হয়েছে। ফলে তা 31 -এর অত্যাশ্চর্য এক উদাহরণ রূপে সমুজ্বল 
হয়েছে। 

(ঘ) * ৫৮:11 92 ০৯৮০9223৮25 

যে আদেশ আপনি প্রাপ্ত হন তা সজোরে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের 
উপেক্ষা করুন। 

এখানে ৮  €১.০ বাক্যটি যেমন সুসংক্ষিপ্ত তেমনি ভাব ও মর্মসমৃদ্ধ । 
আলোচ্য আয়াতের ১4! বর্ণনা প্রসংগে আল্লামা ইবনু আবিল ইছবা 6১০ . 
শব্দটির নিগুঢ় ইংগিত তুলে ধরেছেন । তিনি বলেন- 

“আয়াতের অর্থ হলো, আপনার উপর অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা তাদের হৃদয় 
ফাটিয়ে দিন। অর্থাৎ আপনার নিকট অহী রূপে প্রেরিত সকল বিষয় আপনি 
সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করুন । যদিও তার কিছু কিছু অংশ কোন কোন হৃদয়ের জন্য 
সুকঠিন হয়, ফলে সে সকল হৃদয় ফেটে যায়।” 


তিনি আরো বলেন- 


“দ্বীনী ও ঈমানী বয়ানকে অপছন্দকারী হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষণের যে 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় সেটাকে কীচের উপর আঘাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার 
সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আঘাত কীচকে চূর্ণ করে না; ফাটল ধরায়। 
উভয়ের মাঝে সাধারণ যোগসূত্র হলো, হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষণের প্রভাব এবং 
মুখমণ্ডলে তার সন্তোষ-অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং ফাটলগ্রস্ত কীচের 
বহিরাংশে দেখা দেয়া অবস্থার অভিন্নতা । 

দেখো, কী ভাবসমৃদ্ধ উপমা! কী অনবদ্য 9৬4! ও সুসংক্ষিপ্ততা এবং 
অন্তর্নিহিত অর্থ ও মর্মের কী আশ্চর্য ব্যাপকতা! 

কথিত আছে, জনৈক আরব বেদুঈন এই আয়াত শ্রবণ করামাত্র সিজদায় 
সিজদাবনত করেছে।” 

এই অলংকারজ্ঞান ও বালাগাতবোধ যেদিন তোমার মাঝে সৃষ্টি হবে সেদিন 
তুমিও কালামুল্রাহর সৌন্দর্যে এমনই অভিভূত হবে এবং এমনই ভাবে সিজদায় 
লুটিয়ে পড়বে । তবে তোমার সিজদা হবে কালামের উদ্দেশ্য নয়; রাব্বুল 


০৮৪ 
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কালামের উদ্দেশ্যে । 

(ড)* বালে ৮৩৭ ৮ ৩০ ০০৮০৪) ৪ $ 

ম৮৮৮ ০২১০৪। ০5 ৮৭ 5 অংশটিও ৮.০2| 3৭! এর অন্যতম সুন্দর 
উদাহরণ । শব্দচয়ন-সৌন্দর্যের সাথে বিন্যাস সৌন্দর্যের এক. অপূর্ব সময় ঘটেছে 
এখানের সর্বোপরি রয়েছে সুসংক্ষিপ্ততা সত্তেও অর্থ-প্রাচূর্য ও ভাব-সমৃদ্ধি । 

দেখো, ৮৬৯ ০৮) দু'টি শব্দের এই ক্ষুদ্রতম বাক্যের মমর্থ হলো, 
হত্যাকারীকে যখন হত্যার শাস্তি হিসাবে-কিছাছ রূপে হত্যা করা হবে তখন 
কারো অন্তরে হত্যার প্রবণতা জাগ্ত হলেও শাস্তির কঠিন দৃষ্টান্ত দেখে 
'হত্যাকর্ম' থেকে সে অবশ্যই বিরত. হবে । এভাবে একটি কিছাছের প্রতিফল 
রূপে অসংখ্য প্রাণ রক্ষা পাবে। 

এই ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য বালাগাত ও অলংকার সম্পদের গর্বে গর্বিত 
আরবরাও একটি সুসংক্ষিপ্ত বাক্য. সৃষ্টি.করেছিলো এবং তাদের এক ধরনের 
অহংকার ছিলো যে, এখানে ভাব ও মর্মের অধিকতর আবেদন এবং শব্দ ও 
বাক্যের অধিকতর সুসংক্ষেপন সম্ভব নয়। তাদের বাক্যটি হলো, 55 ৭০2) 
৪৪ - কিন্তু আরবদের সকল গর্ব খর্ব করে কোরআন মাত্র দু'টি শব্দ 
অধিকতর ভাব সমৃদ্ধ রূপে তা তুলে ধরেছে। 

শব্দ সংখ্যার পার্থক্য ছাড়াও আরেকটি পার্থক্য এই যে, আয়াতে শব্দের 
পুনরুক্তিজনিত শ্রুতিকটুতা নেই, কিন্তু তাদের বাক্যে তা রয়েছে। তাছাড়া যে 
কোন হত্যা ভবিষ্যত-হত্যাকাণ্ড রোধ করে না, বরং একটি হত্যা অনেক সময় 
লক্ষ হত্যার কারণ হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে কিছাছ রূপে যে হত্যা তা অবশ্যই 
প্রাণ রক্ষাকারী ৷ সৃতরাং তাদের বাক্যে অর্থগত বিরাট খুঁত রয়েছে । আরো 
কয়েকটি পার্থক্য দেখো- 

(ক) কিছাছ শব্দ হত্যার বদলে হত্যা, অংগহানির বদলে অংগহানি এবং 
জখমের বদলে জখম সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ ১০৮০ শব্দটি একটি 
পূর্ণাংগ বিধান সাব্যস্ত করে, কিন্তু 1.1 শব্দটি একটি মাত্র অবস্থাকে সাব্যস্ত 
করে। | 

(খ) ৯৬ শব্দটি মানব প্রাণ যেমন বোঝায় তেমনি নিরাপদ জীবনও 
বোঝায় । অর্থাৎ ০১০৪ যেমন মানব প্রাণ রক্ষা করে তেমনি সমাজে নিরাপদ 
জীবনও নিশ্চিত করে অথচ তাদের কালামে শাস্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবনের ইর্ধগিত নেই। 
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আশা করি দু'টি বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে তুমি কোরআনের 
7৬০ ও অলৌকিকতৃ কিছুটা হলেও অনুভব করতে পেরেছো এবং এ কথাও 
বুঝতে পেরেছো.যে, ক্ষুদ্রতম একটি আয়াত পেশ করার যে চ্যালেঞ্জ আল 
কোরআন মানূর জাতির সামনে ছুঁড়ে দিয়েছে মানব জাতি কেন আজো তা গ্রহণ 
করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না । 
এবার হাদীছ শরীফ থেকে 34 -এর কয়েকটি নমুনা পেশ করছি। কেননা 
এ ক্ষেত্রে কালামুল্লাহর পরই হলো হাদীছের স্থান। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেন- 5195 0 2০৮1 3০1 ৮৮ 1 ০ 5- 
আমি সুসমৃদ্ধ ও সুসংক্ষিপ্ত “বচন, প্রাপ্ত হয়েছি। 
নীচের হাদীছটি লক্ষ করো- 
2251 52004518050) 0০০58৮14548 (৮৮59৩ 
, 9051 ০৮.-২051১85 ১219 
পাকস্থলী হলো রোগের বাসা এবং 'পথ্য-সংযম' হলো সেরা অধুধ। আর 
প্রতিটি শরীর যাতে অভ্যস্ত তাতেই তাকে অভ্যস্ত রাখো । 
দেখো, এখানে অল্প ক'টি শব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কত বড় বড় সত্য 
কেমন সুসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সেরা কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর 
পক্ষেও এর চেয়ে সুসংক্ষেপণ সম্ভব নয়। বরং এর চেয়ে দ্বিগুণ চতুর্তুণ 
শব্দমযোগেও এমন সুন্দর ভাবে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
(খ) ৮:০৪ ০৪ 4041৪ ০৪| ০৪ 
সম্পদ সচ্ছলতা আসল সচ্ছলতা নয়। কেননা কারূনের মত সম্পদ লাভ 
করলেও অভাবরোধ দূর হয় না। বরং মনের সচ্ছলতাই আসল সচ্ছলতা । 
কেননা সামান্য সম্পদেও তখন অভাববোধ বিলুপ্ত হয় 
তুমি নিজেই চিন্তা. করো, এর চেয়ে সহজ সংক্ষেপে এতবড় একটি 
নীতিশিক্ষা প্রকাশ করা সম্ভব কি না। তা ছাড়া শব্দের বহুল পুনরুক্তিও যে এমন 
শ্রুতি মধুর হতে পারে তাকি কল্পনা করা যায়! 
*2$42 5] 3 হাদীছটি চিন্তা করে দেখো, 5১০ শব্দটির প্রয়োগ এখানে 
কত অর্থবহ হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ দান করা যেমন ছাদকা এবং তা দ্বারা যেমন 
মানুষের উপকার হয় তেমনি মন্দ থেকে বিরত থাকা দ্বারাও নিজের ও মানুষের 


রি রর জিন্রজাগালির পারে, যদি তুমি 
সেই নিয়ত করো। ২২. 
এবার আরবদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর 3৬! সৌন্দর্য লক্ষ্য করো- 


76৮59 42547619০ 05 4 
অর্থাৎ মর্ধাদা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে তারা অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করে না। 
থাকে তেমনি নিজেদের ইজ্জত আবরু ও মর্যাদাকে নিষ্লংক রাখার জন্য 
অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে। শরীর ও মুখের পরিচ্ছন্নতার তুলনায় রুমাল যেমন 
তুচ্ছ, ইজ্জত আবরুর মুকাবেলায় সম্পদ তাদের কাছে তেমনি তৃচ্ছ। বলাবাহুল্য 
যে, ০:১০ শব্দটির প্রয়োগই এই অর্থব্যাপকতা ও ভাবসমৃদ্ধির উৎস। 


রি 


০৪ ট ৬ তরি সি ৮ 
1৮৭ ৮4১০০ ২ 541-58 ০0] ৪ 
. এ বাক্যটির ভাবদর্শন ও অর্থব্যাপকতা সম্পর্কে চিন্তা করার ভার আমরা 
তোমার উপর ছেড়ে দিলাম । 
জরা যান জরান বর এন টিরগাসার রা 
মোটামুটি ধারণা তুমি পেয়েছো । 
: ০৬: 3০431 
সা 2218 ১244 5১9০৮ টি ০০ ৮০৯0৩31১555 ১০৮ 3৪৭1 
. ০55০৯00০524 ৮ 2 ০৯ 
০৮৮০0০০ ৬ ৮৪53 ০5 ০৯ 08135 এ 5.3 
28155157517 
৮৯০৪ 55৩ 2350 ৬ ৫5 ৯৯ 0৬531 6৯0110১১ 
কপাট ০০৪ শি ৪ 
77217 


৮৪53195 18278, 


শি 
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ইতিপূর্বে-তুমি জেনে এসেছো যে, মনের ভাব ও মর্ম প্রকাশের ক্ষেত্রে 
১১৮! হচ্ছে 7৬1 এর বিপরীত । অর্থাৎ ইজায হচ্ছে কম সংখ্যক শব্দে অধিক 
ভার ও মর্ম প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে ২১৮! হচ্ছে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের জন্য 
অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা। তবে বালাগাতের : দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত 
শব্দটি ব্যবহারের কোন উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অবশ্যই থাকবে । 


মোটকথা, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভাব ও মর্মের 
অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়। বালাগাতের পরিভাষায় এগুলোকে ০০1১১ 
২১০৮3| বলে। তদুপ বিভিন্ন পন্থায় ₹/:৮1 বা অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। 
এগুলোকে ৮৬৮। 9০৮ বলে । এখানে আমরা ৮১০3] (০1১১ ও ৬৮১৮3 9০৮ 
সম্পর্কে আলোচনা করবো। 

1 িাজারা টিলা 


01528 45051, 2400৮ 

ফেরেশতাগণ এবং “রূহ' এ রাত্রে (সারা বছরের প্রতি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে 
তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অবতরণ করে। 

এখানে 5১ দ্বারা জ্বীল (আঃ) উদ্দেশ্য । আর তিনি যেহেতু 2১| -এর 
অর্থব্যাপকতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, এখানে ১ 
শব্দটিতে ৮৮ হয়েছে। ০১৮৮3| ৩৮৮ (বা ইতনাবের পন্থা) হলো ০৮৬ ১5 
১ ১ অর্থাৎ ব্যাপকতর শব্দের পর বিশিষ্ট শব্দ উল্লেখ করা । 

জিবরীল (আঃ)-এর প্রসংগ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার 
মর্যাদা প্রকাশ করা এবং এদিকে ইংগিত করা যে, বিশিষ্টতা ও মর্যাদাগত 
স্বাতক্তরের কারণে যেন তিনি ফিরিশতাকুল থেকে আলাদা কোন সৃষ্টি, অর্থাৎ 
এখানে মর্যাদাগত স্বাতন্ত্্যকে সত্তাগত স্বাতন্তর্ের স্থলবর্তী ধরা হয়েছে এবং সে 
কারণেই ০৯ কে ৩১ এর উপর ০১০ করা হয়েছে, যা ১১৮০ ও ০৮০ 
“০ এর, ভিন্নতা দাবী করে। মোটকথা, এখানে ৬১১৮] -এর উদ্দেশ্য হলো 
৬০৩০৪ এবং ৬১৮ -এর পন্থা হলো ৬ 4৪১ 


বত: 45১৩৭| গে! 92781 

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা । 

১১:5179-2থ1 3 51%-51021850 

এখানে 3৮-/5| ৮১-এ। বা আছরের নামাঘকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে, অথচ তা ০1৯।.|| এর অর্থ ব্যাপকতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে 
উক্ত নামাযের মর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্‌ প্রকাশ করা । 

নীচের আয়াতে বিদ্যমান ৬১১৮! -কেও একই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে 
পারে- 
১০41 ১ রি ১০১০০০৫০2৮5 ্ 2231 11 ১৯০১৫ রে ৫5৫৭ [ 

দেখো, ১১১: ১৭ ও 1 ০০ | বিষয় দু'টি ৮৪৪] ৪1 ৮৪১৪ 
-এর ৮.০ বা অর্থ ব্যাপকতায় অত্ভূত রয়েছে 

৬ 4০5 এ ডি ০৪0৬ 230% 5620127 

২. ১৮! -এর আরেকটি পন্থা হলো ১০.। ২৬ ০৩ ৮১ বা বিশিষ্ট শব্দের 
পর ব্যাপকতর শব্দ উল্লেখ করা । অর্থাৎ এটা প্রথমোক্ত পন্থার ঠিক বিপরীত 
উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো- 

5৮690 04850 5 লে 055 ০৫5 60 5 55821 9 

এখানে ০০]| ও ০১৮$| শব্দ দু'টির ব্যাপক পরিসরে হযরত নূহ (আঃ) 
নিজে, তার পিতা-মাতা এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা তার পরিবারভুক্ত হয়েছে, 
সকলেই অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। এই ২,৯.। বা শৈলী প্রয়োগে লাভ হয়েছে এই যে, 
উল্লেখিত খাছ ব্যক্তিগণ দুবার মাগফেরাতের দু'আ লাভ করেছেন । প্রথমবার 
বিশেষভাবে, দ্বিতীয়বার অন্যান্য মুমিনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে সাধারণভাবে । 
বলাবাহুল্য যে, দুইবার উল্লেখের মাধ্যমে ১০৬ -এর প্রতি অধিক যত ও সুসৃষ্টি 
প্রকাশ করাই হচ্ছে আলোচ্য ৮১৮৮! -এর উদ্দেশ্য। 

৩. এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 

রি ০০০০০ ০৭ ১১$৯ ১০ তথা এ5 এল] ৬৪ 

মা কার নি এ ডাদেদ রসে করনা সালাদ প্রতৃষে 
এদের মূল উপড়ে ফেলা হবে। 

এখানে | দ্বারা যে ফায়সালার প্রতি অস্পষ্টভাবে ইংগিত করা হয়েছে 


25১4] 21 59 . 
১১৯ ১১৩ ছারা দ্বিতীয় পর্বে সেটাকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
আমরা বলতে পারি যে;৩..... *১/৯ ১১ 01 অংশটি হচ্ছে অতিরিক্ত এবং 
এখানে /৮৮)। 5৮ হচ্ছে 4231 ১০৫ ০৮৪)। 
আশা করি,এ কথা তুমি বুঝেছো যে, কোন বিষয়কে প্রথমে অস্পষ্টভাবে 
হয়। পরে যখন বিষয়টি বিশদভাবে বলা হয় তখন শ্রোতার অন্তরে তা দৃঢ়মূল 
হয়-এবং স্থিরভাবে বসে । পক্ষান্তরে শ্রোতার কৌতুহল ও মনোযোগ আকর্ষণ না 
করে প্রথমেই বিশদভাবে কোন বিষয় বলে দেয়া হলে তা শ্রোতার অন্তরে ততটা 
রেখাপাত করে না। তাহলে আমরা বলতে -পারি যে, এখানে ১431 ১০4 ০৮3। 
চরনিনোনিরদিয রন দার রাগনাটিযারাএরারাকে যারা 
উপরের আলোচনার আলোকে (19 ৯-0/54 ০৮205 ০ ৫155০ 
আয়াতটি সম্পর্কে তৃমি নিজেই ব্যাখ্যা করতে পারবে । 
৪. মানুষের দু'টি স্বভাব-দুর্বলতা হাদীছ শরীফে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে 
18185721715 32158 
দীর্ঘ আশা । 
দেখো, এখানে কালামের শেষাংশে প্রথমে একটি দ্বিবচন উল্লেখ করা 
হয়েছে, তারপর দু'টি বিষয় বর্ণনা করে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এটাকে 
৮১ বলে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, ৮২৪ মূলতঃ ৮4:31 ১4 03 
-এরই একটি রূপ এবং এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টিকে দৃঢ়মূল 
করা। 
মোটকথা, এখানে 4-৮4| 1৯৮ 5 ০4 অংশটিতে ২৮ রয়েছে এবং 
০০১৮১। ০৮৮ হচ্ছে ৮৯৬ এবং ৮১৮৮3 54৩৩ হচ্ছে ০০| ৪৪ ০৮০৭ ০২০৪০ 
5 -এর আরেকটি উদাহরণ দেখো, বিখ্যাত কবি ইবনুরূমী আব্দুল্লাহ্‌ 
বিন ওয়াহবের প্রশংসা করছেন এভাবে- রি 
৮1151 ১10থ সা + পি এ ড১৩ ৪৪) ৮19 
আবুল কাসিমের হস্ত যখন আমাদের উদ্দেশ্যে দান বর্ষণ করে তখন দুই 
সেরা দানশীল, সমুদ্র ও বৃষ্টির দান তুচ্ছ হয়ে যায় । 


বত 2৪১৪। এ| ০০৪ 


০5০ ৮  + 5৪৪9৮ এ্৬৮ঠও 
তার ললাটের আলোক উদ্ভাস যখন আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তখন দুই 
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চাদ ও সূর্য নিম্প্রভ হয়ে যায়। 
এখানে ৩১১৯৭ ও 0150] -এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ০ + ০৮1 এবং 
যা 
অবশ্য ৮৮ -এর ক্ষেত্রে দ্বিচনের পরিবর্তে বহুবচনও হতে পারে। 
উদাহরণ হিসাবে পিছনের এই কবিতাটি স্মরণ করতে পারো- 


821577727 ৬০৮৮৫ ৬৮০৭) ৩৮৬০০ ৯১১০ 
এ থেকে আরেকটি বিষয় বোঝা গেলো যে, ৮১৮ যেমন কালামের 
শেষাংশে হয় তেমনি শুরুতেও হয়, এমন কি মধ্যবর্তী অংশেও হতে দেখা যায়। 
তবে যেহেতু সাধারণভাবে এটা কালামের শেষাংশে হয় সেহেতু ৮১৮ -এর 
পরিচয় প্রসংগে এ শর্তটা উন্মেখ করা হয়। আসলে কিন্তু তা অপরিহার্য শর্ত 
নয়। 


৫. ০৮1 -এর আরেকটি পন্থা হচ্ছে ১5 বা পুনরুক্তি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে 
এটা করা হয়, যেমন 53 ১৪০ বা হঁশিয়ারিকে জোরদার করা । উদাহরণ 
রাগের যারা ঢায 


পা 0০ 


2০ 42 সা 60০ 58০৯৫ 
প্রথমটি দ্বার এ সকল লোকদেরকে সতর্ক ও হুশিয়ার করা হয়েছে 
নিউজ লা 
জোরদার করা, যাতে শ্রোতার অন্তরে তা ভয়.ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটাই 
হচ্ছে অতিরিক্ত ভাব ও মর্ম যা পুনরুক্তিগত ২১১৮! দ্বারা এখানে লব্ধ হয়েছে। 


কখনো কখনো দীর্ঘ বক্তব্যের মাঝে কোন একটি বক্তব্য নির্ধারিত ব্যবধানে 
বারবার উচ্চারণ করা হয়, যেমন রাজপথে নির্ধারিত দূরতে বহু দূর পর্যন্ত 
জাতীয় পতাকা দ্বারা সঙ্জা করা হয়। কিংবা একটি বাণী সম্বলিত ফলক পথের 
মোড়ে মোড়ে নির্ধারিত ব্যবধানে স্থাপন করা হয়। বলাবাহুল্য যে" নির্ধারিত 
দূরতে স্থাপিত পতাকার কিংবা বাণী-ফলকের সজ্জা যে “আবহ' সৃষ্টি করে এবং 
দর্শক চিত্তে যে আবেদন ও প্রভাব বিস্তার করে তা একটি মাত্র প্রতাকা বা 


25১৩) ৮1 92741 1 
একটিমাত্র ফলক দ্বারা হতো না। তদ্রুপ দীর্ঘ বক্তব্যের ফাকে ফাকে নির্ধারিত 
ব্যবধানে কোন একটি বাণী ও বক্তব্যের বারংবার উচ্চারণ যে ভাবগত আবহ 
সৃষ্টি করে এবং শ্রোতা চিত্তে যে অনুভব, অনুভূতি ও আবেদন জাগ্তত করে তা 
শুধু একবারের উচ্চারণে কখনোই হবে না। 


এ কারণেই সুরা রহমানে আল্লাহর গুণ ও কুদরত, অনুগ্রহ ও নেয়ামত এবং 
তিরক্কার ও পুরস্কার সম্বলিত একেকটি খণ্ড বক্তব্যের পর বারংবার ৪ 55 
৫ ৫৫8 আয়াতটি উচ্চারিত হয়েছে। মোটকথা, একক্রিশবারের এই 
পুনঃপুনঃ উচ্চারণ একদিকে যেমন শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে 
তেমনি অন্যদিকে একটি ভাবগত “আবহ সৃষ্টি করেছে,.যা শ্রোতাকে সমগ্র 
বক্তব্যের সাথে পূর্ণ একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে । তদুপরি ১৬৭০ ৮৩) “খাঁ ৬১ 
-এর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ যেন জিন ও ইনসানকে এ বিষয়ে সতর্ক করছে যে, 
চলমান যাত্রা পথের বীকে বাঁকে এবং বহমান জীবন নদীর তরংগে তরংগে 
আল্লাহর অসংখ্য গুণ ও কুদরত এবং অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্মরণ করা বান্দার 
অবশ্য কর্তব্য । যেন যাত্রা পথের কোন বাক এবং জীবন নদীর. কোন তরংগ 
গাফলাত ও বিস্থৃতির অতলে তাকে তলিয়ে দিতে না পারে। 

তদ্ুপ ০১০০৫। »)৯ -এর 2৫) 5522:2$ আয়াতটি কেয়ামতপূর্ব 
বিভিন্ন আলামতের বিবরণ এবং হাশর নশরের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনের ফাকে 
ফাকে হুশিয়ারবাণী রূপে মোট নয়বার উচ্চারিত হয়েছে । এতে একদিকে যেমন 
শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ভয় ও ভীতির একটা আবহ 
সৃষ্টি হয়েছে, যা অতিবড় অবিশ্বাসীকেও.কুফুরি ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে 
সত্যের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে । তাছাড়া যাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য, 
তাদের অবস্থাও আয়াতটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দাবী করছিলো । কেননা তাদের 
পক্ষ হতে ছিলো অব্যাহত হঠকারিতা; সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতেও উচ্চারিত 
হয়েছে অব্যাহত হুশিয়ারি । 

একইভাবে »০৪]| ৮১৯ এ_ 

০4০2 48 এ] 5225 23 

উপদেশ গ্রহণের জন্য কোরআনকে আমি সহজ করেছি, সুতরাং আছে কি 

কোন চিন্তাশীল। 


.£ 25১51 | ৩২০৮) 

আয়াতটি চারবার চারজন নবীর কাওমকে ধ্বংস করার সংক্ষিপ্ত বিবরণের 
পর উচ্চারিত হয়েছে কেননা কোরআনে বর্ণিত বিগত জাতিবর্গের ঘটনার 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে চিন্তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ । পক্ষান্তরে আয়াতের মর্মও হচ্ছে 
কোরআনকে চিন্তা ফিকির ও উপদেশ-এর মাধ্যম রূপে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। 


সুত্রাং নির্ধারিত ব্যবধানে আয়াতটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ আলংকারিক ও 
শৈল্পিক সৌন্দর্য যেমন সৃষ্টি করেছে তেমনি এমন একটা ভাবগত অবস্থা সৃষ্টি 
করেছে যা শ্রোতাকে কোরআন-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং এই অনুভূতি জাগ্তত 
করে যে, বিগত জাতিগুলো তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব থেকে চিন্তা ও 
উপদেশ গ্রহণ না করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে, সুতরাং উম্মতে মুহম্মদীর কর্তব্য 
হলো বিগত জাতির ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা; বরং কোরআনকে চিন্তা ও 
উপদেশের মাধ্যম রূপে গ্রহণ. করা। 

মোটকথা, নির্ধারিত ব্যবধানে কোন বাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা সৃষ্ট 
১৮! -এর উদ্দেশ্য হলো শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা এবং সমগ্র 
বক্তব্য গ্রহণের অনুকূল “আবহ' সৃষ্টি করা। 

৬. নীচের আয়াতটি দেখো- 


+৫০52৮5 0 8 1578251৮৮83 1৮ 819 

যদি তোমরা মার্জনা করো, ক্ষমা করো এবং মাফ করো তাহলে তা 
তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কেননা আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু। 

এখানে 1৯২০ _ 1১০-১০০ ও 1১,59৩ শব্দ তিনটি সমার্থক । সুতরাং শেষ দু'টি 
শব্দে পুনরুক্তি জাতীয় ৮১৮! হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই 
হলো এই তাকরারের উদ্দেশ্য ৷ 

এখানে যেমন ₹৪) -এর উদ্দেশ্যে )/০ হয়েছে তেমনী বিপরীত ক্ষেত্রে 
৬৯) -এর উদ্দেশ্যেও )১95 হতে পারে । 

৭. নিলা 


পাও ৪, রা টি ৯৮৫ পা পিল উপ ৪ তি ৪ 22 
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জানার 
তাদেরকে তুমি মনে কর না যারা নিজেদের মন্দকর্মে উৎফুল্ এবং 


25951 211 9220 +.০ 
ণযকর্মনা করেও প্রশংসা লাভের অভিলাষী। তাদেরকে তুমি আযাব থেকে বেচে 
গেছে মনে করো না৷; 

এখানে ১১৯ ৩+ £)৬ -এর 9 মূলতঃ বাক্য প্রারন্তের ০... ২ -এর 
সংগে। কিন্তু ০ ও তার 91. -এর মাঝে ব্যবধান ও দূরত্ব দীর্ঘ হওয়ার 
কারণে ২ এর সংলগ্ন পূর্বে )০$ কে পুনরুস্ত করা হয়েছে। কেননা দীর্ঘ 
ব্বধানের কারণে শ্রোতার চিন্তায় প্রথমৌক্ত শব্দটি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব 
নয়। ফলে ৮১ ১% 5৮8 -এর 9 নির্ধারণ করা তার জন্য কষ্টসাপেক্ষ 
হতে পারে । কিন্তু 9. -এর সংলগ্নপূর্বে 1 টির পুনরুক্তির ফলে এই 
অসুবিধা দূর হয়ে গেলো । মোটকথা, )1,5 বা পুনরুক্তির মাধ্যমে ৮৮০৮! -এর 
একটি কারণ হলো -.এ| ১৯৮ 
নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা- 
পি পে পি পি শি টি : পি ৮৩ ঞ পে লগ চি 
৩ 4০01155515৩ তি 193 ৩১৭৩, ৬ ০5৫] 4৩11 
টু ক ?:৯১2১8 ৬৩ 
এখানে ৩! ও তার (৷ কে পুনরুক্ত করার কারণ হচ্ছে ৩! এর (| ও ৮: 
-এর মাঝে 0০91 4১৮ বা দীর্ঘ ব্যবধান। 
এ প্রসংগে নীচের কবিতাটিও দেখতে পারো। 


42:৮6 পা এ 0৩5 0 রর ৮57০2 2022 

ইয়ামানী গোত্রগুলো জানে যে, আমি যখন দীড়িয়ে ».ঃ ৮০ বলি, তখন 
আমি হই তাদের (শ্রেষ্ঠ) মুখপাত্র ও বক্তা । 

.০2|| ১৯৮ -এর ক্ষেত্রে পুনরুক্তির গুরুত্‌ ও প্রয়োজনীয়তা যদি বুঝতে 
0 
এবং উভয় অবস্থার মাঝে তুলনা করে দেখো । 

৯১৩1) 9৯5 -এর মৃত্যুতে ১: ০£ ০৯৬ যে শোকগাথা রচনা করেছেন 
তার অংশবিশেষ দেখো- 

5 7০৩০8৮৫০০৫৩ + ৮4209০52556 

মাআনের সমাধি হে! ভূগর্ভের তুমিই প্রথম স্থান যাকে মহানুভবতার ক্ষেত্র 
রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। 


0 75১৪) ে। 994) 


ইডি টি ও ৮০৬৩ 


০০০৫ ০স্| 5521 53৬০ 3 + 722 টি ৩3 
মাআনের সমাধিংহে! কিভাবে তুমি তার দানশীলতা মাটি চাপা দিলে, 
অথচ জল-স্থল তার দানশীলতায় ছিল পরিপূর্ণ 
১৯০১  অংশটির পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে শোকসন্তপ্ততা প্রকাশ করা । 
নীচের আয়াতটি দেখো- 
১/। ১০৯ 115 ৮,১০৫ 19৮21. ৫০ ৬৭1০৩ 
%০০ 54) 
যিনি ঈমান এনেছেন তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আমার 
অনুসরণ করো; তোমাদেরকে আমি সরল পথ প্রদর্শন করবো । হে. আমার 
কাওম! এই পার্থিব জীবন হচ্ছে ক্ষণিক ভোগের বিষয় । 
এখানে সম্বোধন অংশের পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে কাওমের প্রতি তার 
হদ্যতা প্রকাশ করা এবং তাদের অন্তরে তার প্রতি কোমল অনুভূতি সৃষ্টি করা, 
যাতে তারা তার দাওয়াত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় । 


:এ ছাড়া আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে )1% -এর মাধ্যমে ৮১1 করা হয়ে থাকে 
যেমন গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে, প্রশংসা বা নিন্দা করার উদ্দেশ্যে 


৮. নীচের আয়াতটি দেখো, 


নি ০৮৪554425000 4847 
তারা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করে- তিনি চির পবিভ্র- অথচ 
তাদের জন্য হলো তাদের পছন্দনীয় জিনিস। 


দেখো, ০] 4) ১১/৬৬ এবং ০৯৬০৫ -০ (4) ১ বাক্য দু'টির মাঝে 
অর্থগত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা প্রথম বাক্যে মুশরিকদের পক্ষ হতে 
আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান এবং দ্বিতীয় বাক্যে নিজেদের জন্য তাদের পছন্দনীয় 
পুত্রসন্তান সাব্যস্ত করার কথা রয়েছে । সুতরাং উভয় বাক্যের সংলগ্ন উচ্চারণই 
ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু বাক্যদু'টির মাঝে */৮- বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে, 
যার সাথে পূর্বাপর বাক্যদু"টির ব্যাকরণগত কোন সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য 
হচ্ছে অবিলম্বে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা । কেননা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান 
সাব্যস্ত করা এমনই জঘন্য বিষয় যে, অবিলম্বে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা .ঘোষণা করা 


2১8| এ| 7:০1 ৫.৬ 
এমনই জরুরী হয়ে পড়েছে-যে, ০১৫ ০) বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করারও 
৪/৮%৪ 


াগ্লেজা লগ এত 

আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহে তো অবশ্যই 
তোমরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে । মাথা মুড়ানো ও মাথা ছাটা 
অবস্থায় । তোমাদের কোন ভয় হবে না। 

দেখো, এখানে একটি বাক্যের দু'টি অংশ 4৬১৯৫ ও ০৬ এর মাঝে ভিন্ন 
একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিনদেরকে ভাবিষ্যত 
সম্পর্কিত যে কোন বক্তব্য 4| * ১ ৩! যুক্ত করে বলার শিক্ষা দান করা । যেহেতু 
এটি খুবই গুরুত্পূর্ণ শিক্ষা সেহেতু বাক্য সমাপ্তির অপেক্ষা না করে যথাসম্ভব 
দ্রুত তা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে বিষয়টির গুরুতু প্রকাশ পায়। 

সি ররর নী 


ভর ঠিততা 


এনে 20১ 

সুতরাং আমি শপথ করছি তারকারাজির অস্তাচলের। নিঃসন্দেহে এটা - 
যদি তোমরা জানতে - এক মহা শপথ । নিঃসন্দেহে এটা মহিমা্িত কোরআন, 
যা এক গুড গ্রন্থে সংরক্ষিত। 


এখানে ৮.০ ও (৮৮1 ৮৮১৯ এর মাঝে ... ৮৮৪] 5! বাক্যটি ব্যবহৃত 
হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম সুযোগেই আলোচ্য কসমের অসাধারণত্ সম্পর্কে 
১ দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে কসমের অসাধারণত্ অনুধাবনপূর্বক ০১১ 
+...| -এর প্রতি তারা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ প্রদান করে । 


এখানে ১৯ ৯) অংশটি সম্পর্কেও একই কথা । একটি বাক্যের 2০ ও 
১১৯০ -এর মাঝে তা এসেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে *৬%-]| 651৯ -এর গুরুত্ব ও 
শ্ররীজিপুার৮৮১৩ 

আবার দেখো, কবি ০৮৬২১ (৭ ০: ৯০ তার আপন প্রিয়জনকে সম্বোধন 
করে নিজের বার্ধক্য-দুর্বলতার বিলাপ করেছেন- 


শা 2 ত১ ৪ পি 


৩০৮ পা! ০০০০ ০৮ ২ $5207 00151 


./ 2১ ০1 92০51 
অর্থাৎ আশি বছরের বার্ধক্য আমার শ্রবণশক্তিকে পরনির্ভর করে দিয়েছে। 
কমনা করি, আপনিও এরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করুন। 


দেখো,.০১১এ। শব্দটির সুযোগটুকু লুফে নিয়ে কবি তার প্রিয়জনের জন্য 
দীর্ঘাযুর দু'আ করে দিয়েছেন এবং সেটাকে ০! -এর ৮. ও ১ -এর মাঝে নিয়ে 
এসেছেন । (বাংলা অনুবাদে কিন্তু এ অলঙ্কার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি ।) 

মোটকথা, পিছনের উদাহরণগুলোতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে একটি বাক্যের 
দু'টি অংশের মাঝে.কিংবা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'টি বাক্যের মাঝে ভিন্ন একটি 
বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য পূর্বাপরের সাথে বাক্যটির ব্যাকরণগত কোন 
সম্পর্ক নেই। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ০০,.০3। - আর এটা 
হচ্ছে ৮৮৮! -এর এক্টি উল্লেখযোগ্য পন্থা । 

তৃতীয় উদাহরণটি দেখো, এখানে মধ্যস্থ বাক্যটির মাঝে আবার অন্য একটি 
মধ্যস্থ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাকে '১০1৮.৪1,)৯1১, ০০০২৪ বলে। 

০২০| একটি বাক্য দ্বারা যেমন হয় তেমনি একাধিক বাক্য দ্বারাও হয়ে 
থাকে । উদাহরণ চি 


ক 5 রর ০০০৩০ ডাঞা ওলা (০ 21 
₹52 265 

ইয়া রাব, আমি দেখি তাকে কন্যা রূপে প্রসব করলাম! বস্তুতঃ সে যা প্রসব 
করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন। (তার কাজ্কিত) পুত্র সন্তান তো 
(প্রসৃত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নয় । আমি তার নাম মারয়াম রাখলাম । 

৯. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো । হযরত মুসা (আঃ)-কে একটি চ- দান 
করা উপলক্ষে আল্লাহ আদেশ করলেন_ 

৪০৪ 8220 ০০ এড লি ৩55 0৯৯ ও | 

দেখো, আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম এইটুকু যে, তুমি তোমার 
হাত তোমার বগলদেশে প্রবেশ করাও, তা শুভ্র অবস্থায় ফিরে আসবে । সুতরাং 
৯ ০৮ ০+ অংশটুকু অতিরিক্ত কিন্তু তা উদ্দেশ্যহীন নয়। কেননা * ১৮০৪৫ 0০৯৪ 
থেকে এমন একটা ভুল ধারণা হতে পারে যে, হাতের শুভ্রতা শ্বেতরোগ বা অন্য 
কোন অসুস্থতার কারণে হবে হয়ত। এই ভুল ধারণার সম্তাবনা দূর করার জন্য 
উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের অতিরিক্ত রূপে *৯.. »১ ৩+ কথাটি যোগ করা হয়েছে। 


2595 এ! 3552] 7.৭ 
অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যাধি-ছাড়াই তা শুভ্র অবস্থায় বেরিয়ে আসবে । মূল বক্তব্য 
টারজান ই গা রা নি ররাুডিবনারার 
পরিভাষায় তাকে :১।,০| বলে। 

১/৯এর কাব্য-উদাহরণ হিসাবে নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখো । 
বিখ্যাত দানবীর কাতাদাহ বিন মাসলামাহ আলহানাফী কবি তরফাতুবনুল 
আবদ -এর গোত্রকে দুর্ভিক্ষের বছর অফাতরে দান করেছিলেন । এ উপলক্ষে 
টির নাবি সারির রাঙামাহ চিনা ররর রানা সরদির 
ছিডিটিরানরাজ গা? 


পে 1 ৮৪- বি 495১৪23 
বসন্তকালীন বারিধারা ও অঝোর বর্ষণ - কোন ক্ষতি না করে - আপনার 
স্বদেশভূমিকে যেন সিঞ্চিত করে। 


দেখো, ক্ষতিকর অতিবর্ষণ এখানে কবির উদ্দেশ্য বলে দুষ্ট লোকেরা ধারণা 
করতে পারতো । কিন্তু কবি ৬.-...* ০৮ উল্লেখ করে ভুল ধারণার সুযোগ বন্ধ 
করে দিয়েছেন । সুতরাং ৬... ৮০ অংশটুকু হচ্ছে ১1৬ পর্যায়ের ০4৮! 
একই ভাবে নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখো- 


6০৬০৩ ০ ০০০৯ ০ 


১:০3 9৫ 01 1 421 ৩১০] ৩121 ৮৮ 

কৰি শুধু বলতে চান যে, তার প্রিয়জন সহনশীল । এতটুকুর জন্য 
প্রয়োজনীয় বাক্য হলো ৮.» ৬৯ _ (এখানে “| 4... কে উহ্য করার দ্বারা 
১১41 ৮! হয়েছে ।) এখন যদি কেউ ভুল ধারণা করে যে, এ সহনশীলতা 
জু এই ভুল ধারণার সম্ভাবনা দূর করার জন্য ১০ রূপে 

কবি ০২ ৮4 ০151 অংশটুকু বর্ধিত করেছেন। তদ্রুপ এমন ভুল ধারণা হতে 
পারে যে, সহনশীলতার আতিশয্যের কারণে শত্রুর মোকাবালায় তিনি বুঝি 
নমনীয়; সেটা দূর করার জন্য দ্বিতীয়বার /+1| রূপে ২০ ০০ ৮ ৮141৮ 
৬৫০ অংশটুকু বর্ধিত করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে পর পর দুটি ১১।৯০। 
হয়েছে । তরজমা দেখো- 

সহনশীলতা মানুষের জন্য যখন শোভন তখন তিনি সহনশীল । কিন্তু 
সহনশীলতা সত্তেও শক্রর চোখে তিনি ভয়ংকর । 


এক “অসংযত' কবি দেখো কি বলছেন- 
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নীলনদের পানি ছাড়া আর কিছুতে আমার পিপাসা নেই, হোক না তা_ 
আল্লাহ মাফ করুন - জমজমের পবিত্র পানি । 

মিশরীয়দের জীবনে নীলনদের গুরুত্‌ অপরিসীম । তাই নীলনদের প্রতি 
তাদের ভালোবাসা সুগভীর । সেই ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অসংযত 
কবি নীলনদকে জমজমের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বসেছেন । আবার 4|| ১... 
বলে ১,1-৮| এর আশ্রয় নিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, জমজমের অবমাননা 
আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কবি যাই বলুন, এ অপরাধ তার অমার্জনীয় । এ 
ধরনের কবিতাই হচ্ছে ০/+:/। 42! বা শয়তানের উপহার । 

১০. এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 

কচ ৯০০ পে পে৫৯ 25. “ পি. ৪ ০৮, 
৩৬৯) 9৬ ০5501 91 95৬। ৯১ 5] ০45 

আপনি বলুন, সত্যের আগমন হয়েছে এবং মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। মিথ্যার 
অপসূৃতি অবশ্যন্তাবী। 

দেখো, (৯) ১৬ ৮৩! বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকেই ধারণ 
করেছে এবং তাকে জোরদার করেছে। সুতরাং তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, 
এখানে ৮১৮! হয়েছে । এ ধরনের ১0৮! কে বালাগাতের পরিভাষায় ০45 
বলে। 

নীচে 15 -এর আরো দু'টি দিদা দেখো- 

কেলি ২০০০ 420 চি 

কবি মুতানাব্বীর এ কবিতাপত্ক্তি পিছনে কোন্‌ প্রসংগে গিয়েছে, দেখো 
স্মরণ করতে পারো কি না। 

এখানে ... 0৩০ ৮) অংশটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকেই ধারণ 
করেছে এবং সমর্থন যুগিয়েছে । সুতরাং এটা হলো 45 

কবি ইবনে নোবাতাহ সাআদী তার প্রশংসাম্পদের পক্ষ হতে এত অসংখ্য 
দান ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন যে, এখন তার চাওয়া পাওয়ার আর কিছুই নেই। 
টি নানার 

পা ৮৯০7 


০6-৫৩ 
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আপনার দানশীলুতা আমার কোন আকাঙক্ষাই অপূর্ণ-রাখেনি। আমাকে 
আপনি এমন করেছেন যে, এখন দুনিয়ার জীবন আমার আকাঙকষামুক্ত। 

দেখো, এখানে 14 ১5 ৮৮১1০ ৮০ অংশটি ০75 হয়েছে। 
এখানে তৌমাকে আমরা উভয় 5 এর পার্থক্যটুকু বোঝাতে চাই। 

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, 3:৬৫১০। ০ 
১-২-০]| ৫5 বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব-ও মর্ম ধারণ করলেও 
অর্থগতভাবে তা পূরবর্তী বাক্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পুরো বাক্য-অবয়বের 
মাঝে একটা প্রবাদবাক্যগত ছাপ রয়েছে। তাই এটাকে আলাদাভাবে একটি 
প্রধাদবাক্য বা নীতিকথা রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরো, তাকদীরের 
এ 

কিন্তু 4 ১৩ ৮৯] ৬: ৮: ১৮5» বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে 
চি ১০৭ জগ এটাকে আলাদা করে 
প্রবাদবাক্য বা নীতিকথা রূপে ব্যবহার করার অবকাশ নেই। 

তাহলে বোঝা গেলো, কোন কোন. 4545 পূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্য হিসাবে 
প্রবাদবাক্য ও নীতিকথা রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে কোন 
কোন ০4 অর্থগতভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে জাড়িত থাকার কারণে স্বত্্ 
প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। 

এবার তুমি চিন্তা করে বলো, (3৯৯) ০৮৩ &! বাক্যটি কোন শ্রেণীর 
০0225 £ 

নীচে 3:45 -এর আরো দু" একটি উদাহরণ দেখো- 
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আপনার পূর্ববর্তী কোন, মানবের জন্য অমরত্ৃ সাব্যস্ত করিনি। সুতরাং 
আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তারা কি. অমর হবে! প্রতিটি প্রতিটি প্রাণী 
মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে! . টির | 

এখানে ০১১41 ০০ ০৫ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকে ধারন 
করছে এবং তাকে জোরদার করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে তা পূর্ণভাবে 
জড়িত। কেননা অর্থ হলো, ০০০০০ 


০১৫০. 
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আমি অমরত্রে ফায়সালা, করিনি; সুতরাং আপনি যেমন মৃত্যুবরণ করবেন 
তেমনি এই মুশরিকরাও মৃত্যুবরণ করবে ।. 

সুতরাং স্বতুত্্ প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হওয়ার কাঠামোগত গুণ ও যোগ্যতা 
বাক্যটির নেই।। পক্ষান্তরে তৃতীয় বাক্যটিও একই উদ্দেশ্যে যুক্ত হলেও তাতে 
অর্থগত-ুর্ণ স্বাতন্ত্য রয়েছে এবং নীতিকথা ও প্রবাদবাক্যের-গুণ ও চরিত্র তার 
বাক্যকাঠামোতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে 
দিতে. কিংবা প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাওকে সান্ত্বনা দিতে এটাকে তুমি উপদেশ ও 
নীতিবাক্য রূপে ব্যবহার করতে পারো। 

' নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা । 

১১৪৫৭ বু! (0৩0৯১15৫৫35 এ১ 

তাদেরকে এ তিকম ভাদের রি কারনে দিযেছি। আর পূ্বো এই 
প্রতিফল কাফিরদেরকেই দিয়ে থাকি । 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে 
_অর্থগতভাবে অঙগাঙ্গি জড়িত। সতরাং তাতে স্বতন্ত্র প্রবাদবাক্যের চরিত্র নেই। 

কিনতু নীচের কবিতাটি দেখো- 


:4৮52563 000% +5525 8944: 28 

আমি জানি মৃত্যু আমার. কখনো না কখনো) আসবে । মৃত্যুর তীরগুচ্ছ 
কখনো লক্ষ্য্রষ্ট হয় না। . 

এখানে যদিও দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ভাব ও মর্মকে ধারণ করছে 
এবং তাকে জোরদার করছে কিন্তু অর্থগতভাবে তা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে.এমনই 
স্বতন্ত্র বে, মৃত্যুর আলোচনা প্রসংগে একটি সুন্দর নীতিকথা রূপে এটাকে তুমি 
ব্যবহার করতে পারো। “ 

১১. মহিলা কবি খানসা - এর পরিচয় তুমি আগেই পেয়েছো - তার ভাই 
ছাখর-এর মৃত্যুতে যে বিখ্যাত শোক-কবিতা তিনি রচনা- করেছিলেন তার 
০০০০৯ ৃ 
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এখানে কবির উদ্দেশ্য হলো ছাখরকে এদিক থেকে পাহাড়ের সাথে তুলনা 


25১৩1 501 995) 1" 
করা যে, কাফেলার পথ প্রদর্শকরা যেমন সুউচ্চ পাহাড় দেখে দিক নির্ণয় করে 
এবং পথের দিশা লাভ্‌-করে, অতঃপর কাফেলাকে সঠিক গন্তব্যে পরিচালিত 
করে, তেমনি গোত্রের পথ প্রদর্শক নেতাগণ ছাখরকে দেখে সঠিক পথের দিশা 
লাভ করতো এবং গোত্রকে মর্যাদার পথে পরিচালিত করতো । 

আশী করি বুঝতে পারছো যে, কবির উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম তথা সুউচ্চ 
পর্বতের সংগে ছাখারের উপমা (1০ 4৮ পর্যন্তই সম্পন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু 
পূর্ববর্তী পংক্তির সংগে তার অন্ত্যমিল বা 2 এখনো সম্পন্ন হয়নি। সে জন্য 
১৩ +১) এ অংশটি অতিরিক্ত রূপে যুক্ত হয়েছে। এতে একদিকে 253 বা 
অন্ত্যমিলের সমাধান যেমন হয়েছে তেমনি অন্যদিকে -পূর্ণাংগ অর্থের সাথে 
একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কেননা এতে * 4-০ টি আরো জোরদার ও 
জোরালো হয়েছে। অর্থাৎ ছাখর শুধু সুউচ্চ পাহাড়ের সদৃশ নয় বরং এমন সুউচ্চ 
পাহাড়ের সদৃশ যার চূড়ায় প্রজ্ববলিত অগ্নি রয়েছে। ফলে তা দ্বারা দিনের 
আলোতে যেমন তেমনি রাতের আধারেও পথের দিশা লাভ করা সন্ভব। 

মোটকথা ১) ১০ অংশটুকু সংযোজন ছাড়াই পংক্তিটির মূল বক্তব্য 
তথা ৬১৩ সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ অংশটুকু দ্বারা 79 সম্পন্ন হয়েছে এবং 
পূর্বোক্ত পূর্ণাংগ অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় 
এটাকে )৬+3। বলে। 


. 0041 -এর উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত কবিতাপংক্তিটি দেখতে পারো- 
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তারা এমন কাওম যে, যখন কথা বলে, নির্ভুল কথা বলে এবং যখন তাদের 
ডাক পড়ে তখন সাড়া দেয় এবং যখন দান করে খুশিমনে পর্যাপ্ত দান করে । 
পদ্যের ন্যায় গদ্যেও ০৬! হতে পারে । অবশ্য তখন 2 বা অন্ত্যমিলের 
প্রশ্ন থাকবে না। শুধু মূল অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যোগের প্রশ্ন থাকবে । নীচের 
আয়াতটি দেখো- 
5251 %* 64-..১01 ৮28 90 557551251 হী ০৩৯3 
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শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দ্রুত এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, 
তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো । অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের 
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কাছে কোন বিনিময় দাবীংকরেন না । অথচ তারা হেদায়তপ্রাপ্ত। 


দেখো, রাসূলণের হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া তো অপরিহার্য । সুতরাং সেটার, 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তবে এই অতিরিক্ত 
অংশটুকু যোগ করার কারণে অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং 
রাসূল্ধণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করার আবেদন 
ৃষ্টি,হয়েছে। কেননা এতে তাদের আর্থিক ক্ষতি নেই, অথচ হেদায়াত লাভের 
মাধ্যমে আখেরাতের ফায়দা রয়েছে। 

অদুপ নীচের আয়াতটি দেখো- 

9৯০55051012 (55 35501655884 

সত্যের আহ্বান তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং শোনাতে পারবে 
না বধিরদেরকে যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায় । 

দেখো, “বধিরদেরকে সত্যের আহ্বান শোনানো সম্ভব নয়।" এই বক্তর্ 
১৮০এ| ৮০ ০০২ দ্বারাই পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু ০:৮২ * 1৯) ১13-এর 
সংযোজনের মাধ্যমে তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বৃতর্কটি আরো 
দিনও বালক 
কথা বলার সময়ের মুখ ও হস্ত সঞ্চালন দ্বারাও আহ্বান বুঝতে পারত। কিন্তু 
পিছন ফেরার পর সে সম্ভাবনাও আর. থাকলো না। 

১২. ৮৬৬! -এর আরেকটি পন্থা হলো (++ - অর্থাৎ কালামে এমন কোন 
বাচা টান: শ) যোগ করা যা মূল অর্থটিকে 
অধিকতর সৌন্দর্য ও গভীরতা দান করে। উদাহরণ দেখো, নেক লোকদের গুণ 
বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ বলেছেন- 

489 ৮4৯৮ ৯1753 5 (৬০০ (তথ 
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খাবারের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্তেও তারা দরিদ্রকে, এতীমকে ও বন্দীকে 
আহার দান করি। তোমাদের পক্ষ হতে কোন রূপ প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই 
না। 
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দেখো, ৫” ০ হচ্ছে আলোচ্য কালামের একটি 4. বা অপ্রধান অংশ। এটা 
দ্বারা মূল বক্তব্যে গভীর্তা এসেছে। কেননা খাবারের প্রতি প্রচণ্ড ইচ্ছা ও চাহিদা 
সত্ত্বেও আহার দান.করা তাদের অতি উচ্চ দানশীলতা এবং আল্লাহ্‌র সত্তুষ্টিকে 
অগ্রাধিকার প্রদানের মানাসিকতা প্রমাণ করে । 


নীচের কবিতাটিতেও ৮৯০ -এর মাধ্যয়ে ৮! হয়েছে। 
40981 22৮25 ০ ০খু + 4০) চল ০5915 ল্! রর 

সময়ের বিচারে যদিও আমি পরবর্তী কিন্তু এমন এমন কীর্তি সম্পন্ন করি 
যা পূর্বব্তীরা পারেনি । 

এবানে মূল বক্তব্য হচ্ছে পূর্ববতীদের উপর আপন কীর্তিগত শ্রেষ্ঠতৃ দাবী 
করা । সুতরাং ১) ১৯৮1 ০ 01 ১ হচ্ছে মূলবক্তব্যের অতিরিক্ত । কিন্তু এতে 
মূলবক্তব্যটি সৌন্দর্য ও গভীরতা লাভ করেছে। কেননা এতে এদিকে ইংগিত 
রয়েছে যে, 25 ০২৮৯১ ০১৩। 45 ১, - এই বহুল উচ্চারিত মন্তব্যটি 
ব্যতিক্রমহীন নয়। 

তদ্রুপ নীচের কবিতাটি দেখো- 
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আমাদের জখমের রক্ত পায়ের গোড়ালিতে পড়ে না; বরং রক্তের ফৌটা 
আমাদের পায়ের পাতার উপর পড়ে। 

দেখো, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে কবির নিজের ও গোত্রের বীরত্ব প্রকাশ 
করা। এটা পংক্তির প্রথম পর্ব দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। সুতরাং দ্বিতীয় পংক্তিটি 
এখানে অতিরিক্ত হয়েছে। কিন্তু তা দ্বারা মূল বক্তব্যটি অধিকতর সৌন্দর্য ও ভাব 
গভীরতা লাভ করেছে। 


১৩. নীচের খণ্ড আয়াতটি দেখো, (জাহান্নামের দায়িতে নিযুক্ত) 
ফিরিশতাদের গুণ বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন- 
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প্রথম বাক্যটি শব্দগত ও প্রত্যক্ষ অর্থে ফিরিশতাদের স্বভাব হতে 2১০০ 
-এর ৬ করছে এবং ভাবগত ও পরোক্ষ অর্থে তাদের জন্য আনুগত্যগুণ-এর 
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5৬1 করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি শব্দগত ও প্রত্যক্ষ অর্থে আনুগত্যগুণের 
০৬] করছে এবং ভাবগত ও পরোক্ষ অর্থে অবাধ্যতাগুণের 5 করছে। অর্থাৎ 
প্রতিটি বাক্য শব্গগতভাবে দ্বিতীয় বাক্যের ভাবগত অর্থ সাব্যস্ত করছে। 
বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ৮০ £ ১০৪)| বলে । এটা ১০৮! -এর অত্যন্ত 
সুন্দর একটি পন্থা । 

১৪. ৩৮৮! -এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে “৮০./.অর্থাৎ কোন 

একটি বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তার সর্বদিক তুলে ধরা, যাতে শ্রোতার সামনে 
বিষয়টি চূড়ান্ত ও সর্বাংগীন রূপে ফুটে উঠে। 


2০4! এর উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি পেশ করা যায়। অনুগ্হ 
ফলানোর মাধ্যমে দান-হাদকার ছাওয়াব ও কার্যকারিতা বিনষ্ট করার বিষয়টি 
উপমা যোগে বোঝাতে গিয়ে আমাদের রব দেখো কেমন সুন্দর সর্বাঙ্গীনতা রক্ষা 
রানার 
90 4২৪ 90০৪1 রিডার 2914-45544024০ ৬০ 
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দেখো, উপমা হিসাবে শুধু 2৯ বলাই যথেষ্ট ছিলো । কিন্তু জান্নাতের 
বিবরণ প্রসংগে প্রথমে বলা হয়েছে যে, বাগানটি হলো খেজুর ও আংগুর বৃক্ষের 
বাগান, যা আরবদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট । এ বিবরণ্‌ দ্বারা আল্লাহ এদিকে ইংগিত 
করেছেন যে, সাধারণ বাগান নষ্ট হওয়ার তুলনায় খেজুর ও আংগুর বাগান নষ্ট 
হওয়ার বিপদ বাগানওয়ালার জন্য অধিকতর গুরুতর । 

এরপর ১4। 4 ০* ৪৮ অংশটি যোগ করে বাগানের পরিচর্যার প্রতি 
বাগানওয়ালার সযক্র প্রচেষ্টার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এত যক্টের বাগান 
নষ্ট হলে কি পরিমাণ কষ্ট হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। 

আর সেই যক্রের বাগানে যদি সর্বপ্রকার ফলফলাদির প্রাচুর্য থাকে তাহলে 
তো কষ্টের পরিমাণ হবে বহুগুণ, সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে 15০ (৫ এ 
০,৯১]| অংশটি যোগ করে । 

এরপর ১১%)| *১-০1 ১ বলে তুলে ধরা হয়েছে বাগানওয়ালার অবস্থা । 
বার্ধক্যকালে মানুষ তার তৈয়ার করা বাগানের প্রতি আরো বেশী দুর্বল হয়ে 
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পড়ে । কেননা এটা নষ্ট হলে নতুন উদ্যমে, নতুন পরিশ্রমে নতুন বাগান তৈরী 
করার সুযোগ থাকে না 

এরপর ৮৬০৮ &১১ 4 ১ বলে বাগানের সাথে তার নিবিড়তম সম্পর্কের 
প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা এই বাগানের উপর তার ছোট ছোট মাসুম 
শিশুদের জীবন ধারণ নির্ভরশীল । | 

এভাবে বাগান ও বাগানওয়ালার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার পর আল্লাহ পাক 
বলেছেন, ১৮০০! (৮০১ - বলাবাহুল্য যে, উদ্যান ও বৃক্ষরাজি ধ্বংস করার 

কিন্তু ১১০০! বা ঝড় বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি বরং ১০ 4 যোগ করে 
বোঝানো হয়েছে যে, সে ঝড় ছিলো 'অগ্নি-বায়ুর' ঝড়, ভয়ংকরতম। 
ই অতঃপর সর্বশেষ বাক্য ০০০৬| যোগ করে বিপদ-চিত্রের সমান্তি টানা 
হয়েছে, যার মর্মার্থ হলো একজন প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের সপরিবার জীবন 
হয়ে যাওয়া । | 

যে ব্যক্তি দান ছাদকা করে অনুগ্রহ ফলার তার পরিণামও হবে এমন 
মর্মান্তিক । 

দেখো, কেমন সর্বাঙ্গীন বর্ণনা চিত্র সম্বলিত মর্মস্পর্শী উদাহরণ! পৃথিবীর 
সেরা সাহিত্যিকের পক্ষেও সম্ভব নয় এখানে তিল পরিমাণ কম বেশী করা । 
বা এমন সার্বিকতা পূর্ণ ৮৮! -এর একটি উদাহরণ পেশ করা । 

১৫. ০৮! -এর আরেকটি পন্থা হলো »২-..| _ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কালামের 
অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা বা সংক্ষিপ্ততা নিরসনের জন্য ব্যাখ্যা রূপে কোন কালাম 
4 
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মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে । যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন 
সে হায়-হুতাশ করে আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তখন কৃপণতা করে। 


দেখো, এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত দুটি মূলতঃ পূর্ববর্তী ০১১ শব্দের 
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ব্যাখ্যা রূপে এসেছে। কেন্না পুরোধা তাফসীরকারদের মতে € তাকেই রলা 
হয় যে মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হলে অস্থিরতা প্রকাশ করে আবার. কল্যাণপ্রাপ্ত হলে 
কৃপণতা করে। সুত্রাং আয়াত দু'টি 6৬৯ শব্দের যে অর্থ তার অতিরিক্ত কোন 
ভার ও মর্ম ঘ্োগ করেনি। তবে তা উদ্দেশ্যহীন নয়, কেননা তা ৯ শব্দের 
অর্থকে বিশদ রূপে তুলে ধরেছে, যাতে শ্রোতাচিত্তে তা সুস্থিত হয় । সুতরাং এটা 
উত্তম ৯০৮! |] 


টি 


নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা। 
55005 ৮91 এ চে 55 0 62 ১5৭ লিজ ৫৫ 
£ * 4102 ০25 15৫4 ০5 


হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শক্রকে এবং তোমাদের. শক্রকে বন্ধু 
রূপে গ্রহণ করো না (এবং) তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করো না, অথচ 
তোমাদের নিকট আগত সত্যকে তারা অস্বীকার করেছে। 


দেখো, এখানে আল্লাহ ও মুমিনদের শ্রদেরকে বন্ধ রূপে থহণের বিভিন 
দিক হতে একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো ? 1, ০1১51 2503 
০০১]। 51১০1.-এর একটি খণ্ড ব্যাখ্যা । এর সমতুল্য কিংবা এর চেয়ে গুরুতর 
অন্যান্য দিকগুলো কিয়াসের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ হবে । যেহেতু এই ব্যাখ্যাটি ৪২৮, 
-এর অন্তর্নিহিত অর্থ সেহেতু এটি অর্থবহ ও উত্তম একটি ৮৮! হয়েছে। 
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্‌ পিছনে মোট আটটি অধ্যায়ে ৮৮০. ৮ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম কানুন 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে ৮» ও “| সম্পর্কে, 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮১ ও ০ সম্পর্কে, তৃতীয় অধ্যায়ে 57 ও ০৯০ সম্পর্কে, 
চতুর্থ অধ্যায়ে -হ১ ও ৮: সম্পর্কে, চতুর্থ অধ্যায়ে ২৮ ও ০5০০ সম্পর্কে 
এবং পঞ্চম অধ্যায়ে 3১৬1 ও ১৬৪ সম্পর্কে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৮ সম্পর্কে, 
সপ্তম অধ্যায়ে ১-৮১ ও ১০ সম্পর্কে, অষ্টম অধ্যায়ে-০০.৮! 0441 ও ০1১০. 
সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।_ 

আশা করি আল্লাহর রহমতে প্রতিটি বিষয় ভুমি মোটামুটি আত্ম করতে 
পেরেছো। 

তুমি যদি 4.4। 4০ এর বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত যাবতীয় নিয়ম নীতি 
অনুসরণ করে কোন কথা বলো তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা 
হবে- ৯৬/ ৮০৪ ০০ ১$/৫১৯! - অর্থাৎ কালাম বা বক্তব্যকে বাহ্যিক 
অবস্থার দাবী অনুযায়ী উপস্থাপন করা । কিন্তু কখনো কখনো. এমন কিছু সুক্ষ 
বালাগাতী কারণ দেখা দিয়ে থাকে যা একজন (4: কে বাহ্যিক অবস্থার 
বিপরীত কথা বলতে বাধ্য করে। £44 যখন বাহ্যিক অবস্থার দাবী উপক্ষো করে 
অন্তর্গত অবস্থার দাবী অনুযায়ী কথা বলেন তখন বালাগাতের পরিভাষায় 
সেটাকে বলা হয় 2৬] ৮০০০ ১১.৯ ০1051 €০৯| অথবা ?১৭ ৫1৮০! 
91৯৬3 ০৮৬ ০০৪০ এ 

অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থার দাবীর বিপরীত কথা বলা। কিংবা অন্তর্গত অবস্থার 
দাবী মুতাবেক কথা বলা। | 

যেমন ধরো, ইলমের উপকারী হওয়া সম্পর্কে একজন সন্দেহ পোষণ 
করছে। এক্ষেত্রে তাকীদ সহকারে £3.১ 74 $ বলাই হলো বাহ্যিক অবস্থার 


ধা 25300 | 9:০৮ 
দাবী। কিন্তু অন্তর্গত অবস্থা-এই যে, ইলমের উপকারী হওয়ার বিষয়টি এতই 
সুস্পষ্ট যে, সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং অন্তর্গত 
অবস্থার দাবী হচ্ছে তাকীদমুক্ত অবস্থায় 0 ৮| বলা । সুতরাং এরূপ অবস্থায় 
তুমি যদি সন্দেহ্স্ত ৮৬০ কে লক্ষ্য করে ০৪৬ (| 0! বলো তাহলে সেটা, 
হবে ০১০০০ ০7১০৩। 0৯! _ পক্ষান্তরে যদি &9১/4.)| বলো তাহলে 
সেটা হবে ০৮১] ৮০০০০০১৪011 

যখন »১৯)| ০০৪০ ও ০৮50| ০০০০৪, বিপরীতমুখী হয় তখন একজন 
৮৫ কিন্তু )4.| ০৯৯ -এর দাবী উপেক্ষা করে ৬.1 ০৮৬ -এর দাবী অনুযায়ী 
কথা বলে থাকেন। এটাই হলো বালাগাতের দাবী । 

সুতরাং কি কি অন্তর্গত অবস্থার কারণে বাহ্যিক অবস্থার দাবীর বিপরীত 
কথা বলা জরুরী হয়ে পড়ে এখানে আমরা সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করবো। | 

১. তুমি জানো যে, কোন ২.৬. কে লক্ষ্য করে একটি জুমলা বা কালাম 
বলার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকে উক্ত জুমলার 59 বা ৪41 *53 সম্পর্কে 
অবহিত করা । সুতরাং ৮৮৬ যদি আগে থেকেই উক্ত জুমলার ৪5 ও *)3 
৪] সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে এ উদ্দেশ্যে উক্ত জুমলা উচ্চারণ করা 
নিরর্থক হবে। বরং ০.1 ৯১৬ বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী ও ৮০০৪, হলো উক্ত 
জুমলা উচ্চারণ না করা । 

কিন্তু ৮৮৬ যদি জানা মুতাবেক আমল না করে তখন অন্তর্গত অবস্থা বা 
| ০৮৬ -এর দাবী হবে তাকে অজ্ঞ ধরে নিয়ে জ্ঞান দান করা । যেমন ধরো, 
পিতার অবাধ্য সন্তানকে লক্ষ্য করে বলা হলো ৯1১ 

বলাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়- 
5 ৮:০০ 5০51৭ ৫৯4 02 6:53 241254 2এ। 055 

২. -৮০.* যদি আলোচ্য বিষয়টি অস্বীকার না করে তাহলে বাহ্যিক অবস্থার 
দাবী হলো তাকীদমুক্ত অবস্থায় বিষয়টি পেশ করা । কিন্তু যদি তার আচরণে 
বিষয়টির প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় তাহলে অন্তর্গত অবস্থার দাবী হবে 
বিষয়টিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা। এ প্রসংগে তুমি 
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৯৭ +া" 
চিযারাারেিরার  োেররাকগ্গগ 
নীরাত ১০৪০৬ লটজনিটীরি 
পোষণ করে তখন বাহ্যিক অবস্থা বা..41 ১১১ -এর দাবী হলো কালামকে 
তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা । কিন্তু যদি বিষয়টির অনুকূলে এমন সব সুস্পষ্ট 
প্রমাণ বিদ্যমান থাকে যাঁতে অস্বীকারের বা সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ 
থাকে না তখন অন্তর্গত অবস্থা বা )এ.। ০৮৬ -এর দাবী হলো ৮৮৮ -এর 
অস্বীকার বা সন্দেহের বিষয়টি উপেক্ষা করা এবং তাকীদমুক্ত অবস্থায় কালাম 
পেশ করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে গড ২) ৬ 55:11 9৮ 
বো "১1৬01 £ ৮১ ১3১ ১৯২ ১৪ ৬ 

: এ তিনটি বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছ, ত তাই এখানে 

ক্ষেপে আলোচনা করা হলো। 

৪. এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 
টি ররর নর 

বিটিরিনিস নর জগ যাতে আল্লাহ 
আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ক্রুটি মর্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তার 
নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন ।. 

দেখো; এখানে বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে ৮5! 2৯৮৮ বা উত্তম 
পুরুষ ছারা । সৃতরাং বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় রেখে "5২1 ২১... 
বা উত্তম পুরুষ ব্যবহার করাই ছিলো )১.। ৯১ বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী । তখন 
বাক্যের স্বাভাবিক রূপ হতো এই- 

এ ০৫০৮ ০৪৩৫ টি 

৬৮০ 4১৫০ 44০ ০৮ ০ ০৯৬ ৪০ এড) শিন্ত ৩০৪ 

কিন্তু ») ৮০০-৪ -এর বিপরীত এখানে "15| 2০ -এর পরিবর্তে 
৮-১। ২৪০ বা তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে। 

কেননা এখানে এটা বোঝানোর প্রয়োজন ছিলো যে, স্বয়ং আল্লাহ্‌ হচ্ছেন 


£ 5১৬]| 51 25801 

০. (91 এই বক্তব্যের বক্তা'। তা ছাড়া. এখানে | লফয উচ্চারণের মাধ্যমে 
আসমানী ০১৬ ও মহিমা প্রকাশ করাও অপরিহার্য ছিলো, যাতে »১-১, 
7 ১৩1 ও 331১ ইত্যাদির প্রতি সমীহবোধ জাগ্রত হয়। এটাই হলো 
এখানে অন্তর্গত অবস্থা, যার জন্য বাহ্যিক অবস্থার দাবী. উপেক্ষা করে (5 
থেকে 2:৯৪ এর দিকে বক্তব্য-ধারা' পরিবর্তন করা হয়েছে। বালাগাতের 
পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ০০! অর্থাৎ বিশেষ নিন উজের রবের 
যমীর বা সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন করা। 


০১৮০)| মোট ছয় প্ররার | যথা- 
১. উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ ২. উত্তম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ 
৩. মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ ৪. মধ্যম পুরুষ. থেকে তৃতীয় পুরুষ 
৫. তৃতীয় পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ ৬. তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ 
510 -এর ছয়টি উদাহরণ যথাক্রমে 


(ক) * ০4৮] বি, 52245. ৩2:১0 2 5401 মি ৩০০৯৪ 
০০5) ৬০ ওল ০2575 52357 


১৯৯৯০ 1] 
হযরত ঈসা (আঃ) যখন আনতাকিয়া শহরের অধিবাসীদের হেদায়াতের 
উদ্দেশ্যে তিনজন: বার্তাবাহক ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করলেন আর শহরের 
অধিবাসীরা প্রেরিত পুরুষদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো তখন শহর প্রান্ত 
থেকে আল্লাহর এক বান্দা এসে উপস্থিত হলেন, যিনি ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন 
করেছিলেন। তিনি প্রেরিত পুরুষদের দাওয়াত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী 
ভাষায় তাদের প্রতি আবেদন জানালেন। (তখন সম্ভবত লোকেরা অবাক হয়ে 
তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তুমি কি আপন উপাস্যদের পুজা-ত্যাগ করে এক 
আল্লাহর ইবাদত শুরু করেছো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন কেন আমি তার ইবাদত করবো না। অথচ তোমরা তার কাছেই ফিরে 
যাবে। 


এখানে ৫২) 11) -এর পরিবর্তে ০২০ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা 
সরাসরি ০১৯৯০-3 ৫ ৮ 5 বলে সম্বোধন করা হলে তাদের অন্তরে বিরূপ 


7১11 ০! 3২৮। ০ 
প্রতিক্রিয়া হওয়ার -সম্তাবনা, ছিলো তাই এখানে আত্ম-সম্বোধন করা হয়েছে। 
অতঃপর ০৯৯৮ 41 ঠবলে পরোক্ষভাবে তাদেরকেও ঈমান আনয়নের আহ্বান 

মূল ?১৮৪ এরূপ হতে পারতো । 
131০5 4১5 5001115৮৮5৪ ভন এত 3৪65 
এখানে যেহেতু 53/...-০1 3 ৮* 5 অংশটি প্রকারান্তরে ১১০০ 3 ০৪ 
অংশটিকে ধারণ করছে তাই সেটাকে অনুক্ত করা হয়েছে তদ্ূপ ১৯৯১৮ 4৪1 
ংশটি প্রথমোক্ত কালামের দ্বিতীয় অংশ তথা ₹৯১ 42]1 ॥ কে ধারণ করছে 
তাই সেটাকে অনুক্ত রাখা হয়েছে। 
মোটকথা, এখানে (৮155 থেকে £-2 এর দিকে ০44! -এর মাধ্যমে দুটি 
সৌন্দর্য এসেছে। প্রথমতঃ. বক্তব্য: সুসংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী. হয়েছে দ্বিতীয়তঃ 
শ্রোতা অন্তরের. সংবেদনশীলতা প্রতি “য্ত' প্রদর্শন করা হয়েছে। 
(খ) ০০9 5-2*540 24৮5 
এখানে যেহেতু +/5এ1 ০০. দারা বক্তব্য শুরু করা হয়েছে সেহেতু 72 
বলাই ছিলো বাহ্যিক অবস্থার দাবী । কিন্তু ৮5 থেকে 2১৯ এর দিকে ০৬। 
করে এ১০ 4- বলা হয়েছে। 
ডিনার 8784 14 বান্দার 


উপর আল্লাহর ৯) -এর দাবী হচ্ছে তার ইবাদাত করা, তার উদ্দেশ্যে ছালাত 
আদায় করা এবং নহর বা কোরবানী করা । 


পা তি ৬ তা 56 পে এটি 


(গ) 19175 ৮ ০-:-৩|| ৮০১5 + 3৮21০১0০০05 1 


এখনো তুমি সৌন্দর্য-দেবীদের সংগ-সুখ কামনা করো, অথচ 
বার্ধক্য-শুভ্রতা আমার জুলফিতে প্রকাশ পেয়ে গেছে! 

এখানে বাহ্যিক অবস্থার দাবী ছিলো এ)1$ ৪০ বলা । কেননা ৮১/৪.। ৪০ 
তিরস্কার, সুতরাং সেদিকে ইংগিত করাও অপরিহার্য ছিলো । ১৮ 7৪১ থেকে 
৮৩ -এর দিকে ০০! -এর মাধ্যমে সে উদ্দেশ্যই সাধান করা হয়েছে। প্রশ্ন 


1" 25901 91 3১95) 

হতে পারে যে, ৮4৮51 -এর পরিবর্তে ৮1 | বলতে কি অসুবিধা ছিলো, তাতে 

শুরু থেকেই আত্মতিরক্কার বোঝা যেতো এবং ০! -এর অস্বাভাবিকতার 

প্রয়োজন হতো.নাঃউত্তর এই যে, তিরক্কারের জন্য সন্বোধনই হলো সর্বোত্তম 

বাচনভংগি, উত্তম পুরুষের বাচন ভংগিতে তিরস্কারের সেই আবেদন সৃষ্টি হতো 

না। | 

(ম)০48 05 5440 ক 19] এ এস 0 ৪০12০45৭028 
৮৬১০৬০০৪৮৪সিক ১০০০৮০ ক 4: 1৮৮33১2%৮ 


2 & 42 


0:১5 ৯৯১5 5: 5 ০5০14 2422৭ 5, 6৬ 


| ৮: ০১৭ ০ ৮৮৫১212 4 +০:-50 ০৮ 

তিনি এ সত্তা যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে পরিভ্রমণ করান। এমনকি 
যখন তোমরা জলযানে অবস্থান করো আর জলযান উত্তম বায়ু প্রবাহে তাদেরকে 
নিয়ে ভেসে চলে এবং তারা এঁ বায়ু প্রবাহের কারণে আনন্দিত হয় তখন এক 
ঝড়ো বায়ু উপস্থিত হয় এবং চারদিক হতে তাদের উপর আছড়ে পড়ে এবং” 
তারা ধারণা করে যে, তাদেরকে (বিপদে) ঘেরাও করা হয়েছে, তখন তারা 
আল্লাহকে ডাকে দ্বীনকে তার জন্য খালিছ করে । (আর রলে, হে আল্লাহ) যদি 
আপনি আমাদেরকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করেন তাহলে অবশ্যই আমরা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো । অনন্তর যখন তাদেরকে তিনি উদ্ধার 
করেন তখন অকস্মাৎ তারা অন্যায়ভাবে যমীনে বিদ্রোহ প্রকাশ করে। 

দেখো, এখানে বক্তব্যের সূচনা ছিলো. সম্বোধনবাচক। সুতরাং ৮০০৫ 
:44। ১৯৮৮ ছিলো শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় রাখা । কিন্তু এখানে ৮৮৯ 
থেকে ৮০ -এর দিকে ০1 করে (4: ০২১ বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত 
সেটাই বজায় রাখা হয়েছে। 

এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইংগিত করা যে, আলোচ্য অন্যায় 
আচরণ সকল ৮৬০ থেকে প্রকাশ পায়নি, বরং তাদের একাংশ থেকে প্রকাশ 
পেয়েছে ।- বলাবাহুল্য যে, পরবর্তী পর্যায়ে --১4৯ -এর ধারা অব্যাহত রাখলে এ 
অমূলক ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে, উপরোক্ত অন্যায় আচরণ সকল 
-৮৬ এর পক্ষ হতেই প্রকাশ পেয়েছিলো । তা ছাড়া 2১৪ -এর 2০১০ ব্যবহার 
করা দ্বারা অসম্তৃষ্টির সাথে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ভাব প্রকাশ 


75১১) 91 09 12৮ 
পেয়েছে, যা নাফরমানির..ক্ষেত্রে খুবই যথোপযুক্ত । পরবতীতে এই অসন্তোষ 
সরাসরি প্রকাশ করে ব্লা হয়েছে 

৫650০214৮42 ক ৪ 
হে লোক সকল! তোমাদের বিদ্রোহের ফল তোমাদেরই উপর বর্তাবে। 
বলাবাহুল্য যে, সম্বোধন ধারা অব্যাহত থাকলে এই তিরক্কার ও হুশিয়ারি 
সূকলের প্রতি আরোপিত হতো । অথচ সম্বোধিতগণের মাঝে অনেকেই নেককার 
ছিলেন, যাদের পক্ষ হতে বিদ্রোহের আচরণ প্রকাশ পায়নি । মোটকথা, ০০! 
রুট রাকা রোযার 
ডে) 2৮8৮ এ ৫০০ ৮১০৪| 4 এ 4013 


7৯5: 4035 ০৬৬ ১৭ 4 

আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি “বায়ু' প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তা মেঘ 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনন্তর আমরা তাকে এক মৃত নগরে উপনীত করলাম 
এবং ভূমি মৃতবৎ হওয়ার পর তা দ্বারা তাকে জীবন্ত করলাম । পুনরুখান 
এরূপই হবে। 

এখানে _.. 55/.4/| ১ এই সূচনা অংশে হ::5 -এর 2১০ ব্যবহৃত 
হয়েছে। অতঃপর তা থেকে (5 -এর দিকে ০০৪৭! হয়েছে । এভাবে. এখানে 
এমন একটা আবহ তৈরী হয়েছে যেন মহামাহিম আল্লাহ 7৮৮ ও অদৃশ্যময়তা 
থেকে "55 -এর মধ্যমে আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে 
শ্রোতাগণের উপর এমন এক নূরানী তাজাল্লীর বিচ্ছুরণ হয় যা আয়াতের ভাব ও 
মর্মবাণীকে তাদের অন্তরের গভীর অনুভূতির সাথে পূর্ণ একাত্ম করে দেয়। 
বলাবাহুল্য যে, এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই বাহ্যিক অবস্থার দাবীর 
বিপরীত এখানে ০4! করা হয়েছে। 

(চ) 0] 62515 ১ 0, ১১৯০] এস 0৮5 

এখানে প্রথম অংশে আল্লাহর নামে সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপের কথা 
বলা হয়েছে। যেহেতু অপরাধ অতি জঘন্য সেহেতু তৎক্ষণাৎ আপরাধীদের 
সম্বোধন করে চরম ক্রোধ ও রোষ প্রকাশ করাই হলো স্বাভাবিক । তাই 2১ 
থেকে 4৮৮ -এর দিকে 51 করা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথম অংশে উদ্দেশ্য 
ছিলো মুমিনদেরকে মুশরিকদের এই অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা, সেহেতু 
সেখানে ৮4০০০ ই ছিলো উপযুক্ত | 


1 2৪১৬) এ1 3:৮8 
কতিপয় উদাহরণ 


সুরাতুল ফাতেহায় 4৪ থেকে ৮৮৮ এর একটি ০৬০! রয়েছে । গবেষক 
মুফাসসিরগণ এই ৬৬৭! -এর সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, বান্দা যখন আল্লাহর 
যাবতীয় গুণ€ও ছিফাতের কথা অন্তরে স্মরণপূর্বক প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে 
এবং ৬4 বলে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর মহান 
সত্তার সংগে বিশিষ্ট এবং যাবতীয় প্রশংসার তিনিই একমাত্র উপযুক্ত, অন্য কেউ 
নয়'তখন বান্দা তার অন্তরে সেই পরম সত্তার অভিমুখী হওয়ার একটা' 
অনুপ্রেরণা বোধ করে । দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সে ০] এ+) উচ্চারণের মাধ্যমে 
ঘোষণা করে যে, আল্লাহ গোটা বিশ্ব জগতের রব ও প্রতিপালক, সৃষ্টিজগতের 
প্রতিটি অণুপ্রমাণু রাবুবিয়াতের এই নিবিড় বন্ধনে আল্লাহর সংগে আবদ্ধ তখন 
তার অন্তরের সেই অনুপ্রেরণা আরো জোরদার হয়। এভাবে সে আল্লাহর 
একেকটি মহান গুণ উচ্চারণ করতে থাকে আর খালিক ও মাবুদের সাথে 
নৈকট্যের আশ্চর্য মধুর অনুভূতি ক্রমশঃ তাকে অভিভূত করতে থাকে এবং 
আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার সেই অনুপ্রেরণা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করতে থাকে । 
অবশেষে যখন সে ০-)| *$ এ), দ্বারা ঘোষণা করে যে, জীবন-মৃত্যুর এই 
পালার রনরাগারাগাঠেরপরত এ নিরারা 
হবেন একমাত্র অধিপতি, তখন অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা এমনই পরম পরিণতি 
লাভ করে যে, বান্দা যেন মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে উপস্থিত। তাই কৃতার্থ 
বান্দা প্রিয়তমকে সম্বোধন করে বন্দেগি নিবেদন করে এবং জীবন মৃত্যু ও হাশর 
নশরসহ সকল কঠিন মুহূর্তের জন্য তারই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বলে- 

* ০০০-০ ২১ ০০০ ৩০ 

বলাবাহুল্য যে, 2৮৪ -এর ধারা অব্যাহত রেখে যদি ১ ১৩! বলা হতো 
তাহলে আবদিয়াতের এমন অনুপম ভাব ও মর্ম কিছুতেই প্রকাশ পেতো না। 

তা ছাড়া যেহেতু প্রশংসা ও গুণকীর্তনের বিষয়টি প্রশংসাকারী ও প্রশং 
সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ, বিষয় নয়, বরং সর্বব্যাপী বিষয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে 2০ 
৪] ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা যেহেতু 
আবিদ ও মাবুদের মাঝে সীমাবদ্ধ একান্ত বিষয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে ০১৪1০ 
ব্যবহার করা হয়েছে, যা দুইয়ের মাঝে একান্ততা বোঝায় | 

০৬০]! -এর একটি কাব্য উদাহরণ দেখো- 


25351 1 9295) ৭ 
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253৩ উঠি ৩5 + ডি ৪2 ২০৮5 
আমি কি আমার প্রয়োজনের কথা মুখ ফুটে বলবো, না আপনার 
'লাজুকতাই.আমার জন্য যথেষ্ট । লাজুকতাই তো আপনার স্বভাব বৈশিষ্ট্য । 
মহত্ব তার এমনই স্বভাবজাত যে, সকাল-সন্ধ্যার পরিবর্তন তার মহৎ 
চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। 
দেখো, কৰি তার প্রয়োজন প্রার্থনার বিষয়টি ১৬৮4 2০ -এর মাধ্যমে 
উভয়ের মাঝে একান্ত রেখেছেন । পক্ষান্তরে মামদূহের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের 
কবি যদি ৮৯ -এর ধারা অব্যাহত রাখতেন তাহলে এমন ধারণা হতে 
পারতো যে, মামদুহের গুণের কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে তিনি উৎসুক নন। 
ক 2১2245411৯ 4030 401 3 ০৯৩ ১১৪০ ৮০86 ৩৪ 
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে “যাকাত' তোমরা দান করবে ওরাই 
দ্বিগুণ প্রাপ্ত হবে। 
এখানে )০.। ৮৯৮১ ৮৮০০৫ ছিলো ৬১৬৮ -এর ধারা অক্ষুণ্ন রেখে (53 
৩৪২০| বলা । কিন্তু ০১। ১৯ এর মুকতাযাকে উপেক্ষা করে এখানে 4) 
ব্যবহার করা হয়েছে যা ৮-১| »৮.০ -এর সমতুল্য । এই | এর বিশেষ 
বালাগাতী উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদার উচ্চতা প্রকাশ করা। 
কেননা ১-১১। (» দ্বারা স্কুল ও স্থানগত দূরত্ব যেমন বোঝানো হয় তেমনি 


মর্যাদাগত দূরত্ব ও উচ্চতাও প্রকাশ করা হয়। 
এ পর্যন্ত যে কটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হলো আশা করি তাতে ৩৭! 
-এর বিষয়টি তুমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো । 


প্রতিটি ০ -এর স্থানগত বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব সৌন্দর্য ও রয়েছে । যেমন, 
আকস্মিক ধারা পরিবর্তন দ্বারা বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, ফলে শ্রোতা সচকিত হয়ে 
বিষয়বস্তুর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়। সেই সাথে কালাম ইজাযপূর্ণ ও 
সুসংক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া ০4০]! দ্বারা উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মটি ইর্গিতে প্রকাশ করা 
হয়। আর ইংগিতময়তা প্রত্যক্ষ ভাষণের চেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে । 


. 25১৬| 1 5:৮8। 

৫. যে ক'টি ক্ষেত্রে কালামকে ১১. ৯১৬ -এর ৮০৪ -এর বিপরীত রূপে 
উপস্থাপন করা হয় তারশঞ্চমক্ষেত্রটি এবার আমরা আলোচনা করবো । বিখ্যাত 
আরব বাগী কারাছারা এবং ইরাকের প্রতাপশালী প্রশাসক হাজ্জাজ বিন 
ইউসুফের মাঝে যে চিত্তাকর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তা পর্যালোচনা করে 
দেখো । 

মৌলিক আরবী সাহিত্য গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, কাব্য ও সাহিত্য 
সেবী সমমনা কতিপয় সহচর একবার আংগুর বাগানে এক পান মজলিসে 
'কাব্য-চর্বন” ও 'মদ্য সেবনে" নিয়োজিত ছিলেন। কাবাছারা ছিলেন তাদের 
একজন । তিনি ঝুলে থাকা একটি আংগুর গুচ্ছ নিয়ে খেলা করছিলেন। 
ইত্যবসরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আলোচনা উঠলো । কাবাছারা তখন ডালসহ 

ংগুর গুচ্ছ ধরা অবস্থায় বলে উঠলেন- 
55 05080554855 40 ০5 

আল্লাহ যদি এর ঘাড় মটকে দেন এবং এর রক্তে আমার গলা ভিজিয়ে দেন 
তাহলে প্রাণ জুড়ায়। 

উপস্থিত কোন এক 'কর্ণসেবী" এ মন্তব্য হাজ্জাজের 'কর্ণগোচর* করলো। 

১০500554512 40] 255 54 ৬ ০০1 

তুমি নাকি বলেছো, আল্লাহ তার গলা কাটুন এবং আমাকে তার রক্ত পান 
টা 

কাবাছারা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন- 

৬১৮৬ ৬। ৮০খ। ১৮:2 ৩০০৪ এ 57. ১ 

জি, বলেছি, তঘে আমার উদ্দেশ্য ছিলো হাতে ধরে রাখা আংগুর গুচ্ছ (এবং 
তা থেকে প্রস্তুত লাল সুরা)। 

হাজ্জাজ সবই বুঝলেন, তাই তিনি চোখ রাংগিয়ে বললেন- 

(১443৬045 ভ) -৯১৪। ০ ০৫১ 

দাড়াও, তোমাকে লোহার শেকেলে চড়াবো। ভের্থাৎ শেকলে বেঁধে শায়েস্তা 

করবো । ৮৯১ অর্থ লোহার শেকল 1) 


25১৩] এ ২৮৪) 1”, 
কাবাছারা মোটেও ঘাব্ড়ালেন না, বরং পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন- 


শট 2৯১41 45 0১4 2৮9148 

আপনার মত মহানুভব শাসক ৯১ ০45 যে কোন ঘোড়ায় চড়াতে 
পারেন। (২৯১ অর্থ কালো ঘোড়া এবং ৮4-21 অর্থ সাদাকালো মিশরবর্ণের 
ঘোড়া ।) 

এমন একটা জবাবের জন্য হাজ্জাজ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ধমক দিয়ে 
বললেন, $১4। ০.৪ (ব্যাটা, তোর ঘোড়া নয়) আমি তো ১.৯ বোঝাতে. 
চেয়েছি । (১১০ অর্থ লোহা ।) 

কাবাছারা এবার দুই ঠোটে কৃতার্থের হাসি ফুটিয়ে বললেন- 

জি, ১, না হয়ে ১১৬ হওয়াই উত্তম । (২৬ অর্থ নিস্তেজ এবং +১-৬ অর্থ 
তেজীয়ান।) 

কাবাছারার বাকচাতুর্ষে হাজ্জীজের রাগ পড়ে গেলো । তিনি বললেন, যা 
বেটা দূর হ। কাবাছারা বললেন, কিন্তু হুজুর, আমি তো তেজী ঘোড়াটা না নিয়ে 
যাচ্ছি না। এবার হাজ্জাজ আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। ঘোড়া একটা 
দিয়ে তবে আপদ বিদায় করলেন। 

দেখো, হাজ্জাজ যে অর্থে কথা বলছিলেন বাহ্যিক অবস্থার দাবী তো ছিলো 
সে অর্থেই তার কথাকে গ্রহণ করা এবং সেভাবেই জবাব দেয়া । কিন্তু নিজস্ব 
উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কাবাছারা তার বাকচাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা 
সেটাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করছিলেন। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে ৬৯. 
৮:5। বলে । 

এবার কোরআন থেকে একটি উদাহরণ দেখো- 
56504059381 ০5581 2৮১০2501৪11 55 04০৮৯ 

ূ ক ০১৫25055041 050 ১ ০০১০) ১4৯০ 

তারা (মুনাফিকেরা) বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে 
মর্যাদাবানেরা আপদস্থদের সেখান থেকে অবশ্যই বের করে ছাড়বে । অথচ 
মর্যাদা হলো আল্লাহর জন্য এবং তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য । 

দেখো, 7০ দ্বারা মুনাফিকেরা নিজেদেরকে এবং ৭১ দ্বারা 
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'মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছিলো। সুতরাং তাদের কথার অর্থ ছিলো, মর্যাদাবানেরা 
(মুনাফিকেরা) অপদস্থদেরকে (মুসলমানদেরকে) মদীনা থেকে বিতাড়িত 
করবে । কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের কথাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে বললেন, 
তোমরা ঠিকই বলেছো, তবে মর্যাদাবান যেহেতু আল্লাহ ও তার রাসূল ও 
মুমিনগণ সেহেতু মুমিনরাই তোমাদেরকে মদীনা ছাড়া করবে। 

এ প্রসংগে নীচের কবিতা পংক্তিটিও দেখতে পারো । 

এও ০১৬০0৪৫2445 ৮0৮ তা টু এ এও 

33155052245 45512 এও ₹5115105721580 

তিনি (মেহমান) বললেন, বার বার এসে (আপনাকে) ভারাক্রান্ত করে 
ফেলেছি। আমি বললাম, (বারংবার শুভাগমনের) অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে 
ভারাক্রান্ত করেছেন। 
তিনি বললেন, (আমি আমার অবস্থান) দীর্ঘ করে ফেলেছি। আমি বললাম, 
আপনার দান ও দয়া দীর্ঘ করেছেন । তিনি বললেন, আপনাকে "1০ (বা অতিষ্ঠ) 
করেছি। আমি বললাম, বন্ধুত্ব-বন্ধন ১151 (বো সুদৃঢ়) করেছেন। 

এবার নীচের উদাহরণটি দেখ- 
+ ০৮০৪ 5 95058575৯ ০8581003159 19০ এ 
₹295440 30 ০৮০০ %৮ ৩৪ * 0৮012239৮05 ০৯০1 

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কি খরচ করবে। 
আপনি বলুন, যা কিছু সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতার জন্য, 
আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম মিসকীনের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য (খরচ 
করবে)। 

ছাহাবা কেরামের প্রশ্ন ছিলো; তারা কী এবং কী পরিমাণে খরচ করবেন। 
কিন্তু আল্লাহ্‌ সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, কাদের জন্য খরচ করা হবে তা 
বললেন। উদ্দেশ্য হলো ছাহাবা কেরামকে এ শিক্ষাদান করা যে, খরচের বস্তু ও 
পরিমাণ গুরুতৃপূর্ণ নয়; বরং খরচের ক্ষেত্রই হলো আসল গুরুত্পূর্ণ । কেননা 
সঠিক ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ খরচও ছাওয়াবের কারণ । পক্ষান্তরে অক্ষেত্রে বিরাট 
পরিমাণ খরচও ফলদায়ক নয়। সুতরাং খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাই 
ছিলো তোমাদের জন্য অধিক জরুরী । কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর 


2১81 ০1 ০2০2) +া" 
প্রদান, এটাকেও বালাগাতের পরিভাষায় +:54। ৮৬. বলে। 
পরবতীতে যখন ছাহাবা কেরাম একই প্রশ্ন করেছেন তখন কিন্তু এ ১৬ 
-এর ০৪ অনুযায়ী কৃত প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হয়েছে। কেননা যে প্রশ্ন 
অধিকতর জরুরী ছিলো (:54| »,১+1 অনুযায়ী তার উত্তর দেয়া হয়ে গেছে। 
সুতরাং দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত কম গুরুতৃপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয়েছে। দেখ 
ইরশাদ হয়েছে- 
2105 ০১৯81559525 3 
তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করে, তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কি খরচ 
করবে । আপনি বলুন, যা কিছু নিজের ও পোষ্য পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
(তা খরচ করো ।) 


দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো- 
&১ টি গু ৪? রর 
251 5০4৩ ৩5০1৮ ০৯05 4991 ০5 4০৪৪৩ 
আপনাকে তারা চাদের (উদয়াস্ত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে । আপনি বলুন, 
এটা মানুষের জন্য বিভিন্ন সময় এবং হজ্জের সময় নির্ধারণের মাধ্যম 


ছাহাবা কেরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন . 
এ ০256 048 5292 65 20215 00558223481 48 এ 

৪1585275 

কি কারণে নতুন চাদ চিন্ধন হয়ে দেখা দেয়; এরপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে 
'পূর্ণশশি' হয়। অতঃপর হ্রাস পেতে পেতে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে? অর্থাৎ 
ছাহাবা কেরামের প্রশ্ন ছিলো চাদের বাড়া-কমার মহাজগতিক কারণ সম্পর্কে, 
কিন্তু এ ধরনের বিষয় বর্ণনা করা যেহেতু দ্বীন ও শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়; 
বরং এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের ধারা শুরু হলে রাসূলের নিকট হতে দ্বীন ও 
শরীয়তের ইলম হাছিল করার মূল লক্ষ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু 
উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও 
মুআমালাতের ক্ষেত্রে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ 
টাদ ও তার হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন কাজের, বিশেষতঃ হজ্জের তারিখ 
নির্ধারণের মাধ্যম । 


+1£ 22১৩ এ| 3:9| 
চাদের কল্যাণ ও উপুকারিতাসম্পর্কিত প্রশ্নের স্থলে রেখে উত্তর দেয়া হয়েছে। 
কেননা প্রশ্নকারীদের জন্য এটা অধিক গুরুতৃপূর্ণ । 

তাহলে আমরা বলতে পারি যে: ৮:5| ০... অর্থ বক্তার বক্তব্যের ভিন্ন 
অর্থ গ্রহণ কিংবা প্রশ্নকারীর কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান। 

&. )04.1 ১৯৬ এর দাবী ও ০০৪ লংঘন করার ৬ষ্ঠ. ক্ষেত্র হলো- 

১৫3 ৩০ ৬১১৬০) এবং ১৮৪৪। ১৩৩ ৬৪১৬৪) 

প্রথমে আমরা ১4১3| ৮. ৪ ১১০ প্রসংগে আলোচনা করছি। নীচের 
উদাহরণটি দেখ- 

ত 1 (১ 5 এ 5+ 55090 8৮5 ১৮১ ৩. 

মিনতি সে প্রত্যাখ্যান করলো । অথচ তোমার বেলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে 
অভিসার করলো । 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, কবি এখানে তার ছলনাময়ী প্রেমাম্পদের 
আচরণ সম্পর্কে মনোবেদনা প্রকাশ করছেন । সুতরাং ০ -এর 15| ১৮০ 
দ্বারা তিনি তার প্রেমাম্পদের প্রতিই ইংগিত করেছেন । যেহেতু ».৮ -এর কোন 
৯০ পূর্বে উল্লেখিত নেই সেহেতু এ৬। ০৯৬ ৮০০০ হচ্ছে এখানে ১১৬ এর 
পরিবর্তে £৬:%| বা 2১৯1 এই জাতীয় কোন »১(। "31 ব্যবহার করা। 
কিন্তু কবি বোঝাতে চান যে, যে “প্রেম-প্রতিমার' জন্য এ সর্বনাম নিবেদিত, 
তিনি আমার মানস পটে সদা বিদ্যমান এবং শ্রোতামাত্রই অবগত যে, দিনরাত 
আমি কার ধ্যানে মগ্ন থাকি এবং কার কথা বলতে পারি । 

দেখো, স্বাভাবিকভাবে কোন ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য যেখানে শব্দের 
আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য সেখানে শব্দের পরিবর্তে একটি “ছায়াশব্দ' .বা সর্বনাম 
ব্যবহার করে অনুপম ভাব ও ভাবময়তার কী সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন । 

মোটকথা, এএ.। ১১৬ -এর দাবী বা ০ লংঘন করার একটি ক্ষেত্র 

হলো ১৮৯3। "০০০ ৮১ ১৮০ অর্থাৎ ৯৯। *..| -এর পরিবর্তে ৮ বা 
সর্বনাম ব্যবহার করা। 
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উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে. ইংগিত করা যে, ০৯ -এর ৯ চিন্তায় সদা 
জাগরূক রয়েছে, সুতরাংতা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । 


১৬৮3 ০২৪ ক ১০3। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো ৮:১৫বিহীন অস্পষ্ট 
০০ উল্লেখপূর্বক শ্রোতা অন্তরে বিষয়টি জানবার কৌতুহল সৃষ্টি করা । অতঃপর 
একটি বাক্যযোগে উদ্দিষ্ট বিষয়টি তুলে ধরা, যাতে শ্রোতার কৌতুহলী অন্তরে 
বিষয়টি সহজে রেখাপাত করে, সেই সাথে বিষয়টির গুরুতৃ, বড়ত্‌ বা 
গুরস্তরতার প্রতি ইংগিত করাও উদ্দেশ্য । 9201 ১১০ বা £০৫]| ১.০ ১-এর 
ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে । উদাহরণ দেখো- 

দিতি | ০ 31419885588: 1 

যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে সে সফল হবে । কেননা 
আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিফল নষ্ট করেন না। 

দেখো, “| বলা মাত্র শ্রোতা চিত্ত কৌতহলী হয়ে জানতে চাইবে যে, এই 
৯২০বিহীন যমীর দ্বারা 15০ এর উদ্দেশ্য কি? এরপর যখন ব্যাখ্যা হিসাবে ০ 
৮১৯৫ এ ড বলা হবে তখান শ্রোতার,কৌতৃহল, নিবৃত্ত হবে এবং সে বুঝতে 
পারবে যে, ৭$০« এর তাকওয়া ও ছবর ২ চা নব বীর সফলতার কথা বলতে 
চাচ্ছেন। এভাবে বিষয়টি অন্তরে গভীরভাবে রেখাঁপাত করবে । 


নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা । 
এ. 14881882228 ৯৫১) 1০৮৩ 2 
১৯০৮০| ৪ ৪৭1 ৮৪৫] পে 05 ১৮০ইি। এ ৩ ৬ 
ঘটনা. এই যে, চক্ষুস্থ দৃষ্টিসমূহ অন্ধ হয় না তবে বক্ষস্থ হৃদয়সমূহ অন্ধ হয়। 


১. অর্থাৎ বিহীন ৮01 ০৮ যার পরে একটি বাক্য রয়েছে এবং তা উক্ত: 
যমীরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করছে। যমীর ১5: হলে তাকে ০১১] ৮৯০ এবং ০১ 
হলে তাকে 7০) ৮১০ বলে । পরবর্তী বাক্যের “১! »-... হিসাবে ০৯০ টি ১৪ বা 
৬০» হয়ে থাকে । এই যমীর মূলতঃ ১১ রা 2 শব্দের স্থলে ব্যবহৃত । সুতরাং 

১০14) ০৯ অর্থ হলো ০ 4০ ৬৯ 53 555 4640 পুল এআ এ 30 
তদৃপ ০5 43৮ ৬০:21 ০৯ অর্থ হলো- 

3০০৩৫27৩491 ০৯ 45505 ৬5401 ৫5০ ০ম 25৮] ২5) 


22. 22১৩1 01 22০) 

১১] ০৮০ ও 2৪ ৮৯ ২এর ন্যায় ৮এ ও ৮৫ -এর মাঝে বিদ্যমান ১১০ 
)০৩ও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ₹০$বিহীন যমীর ব্যবহার করে 
প্রথমে শ্রোতা অন্তরে কৌতুহল সৃষ্টি রুরা হয়। অতঃপর একটি নাকেরাহ শব্দ 
দ্বারা শ্রোতার-অন্তরের কৌতুহল কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করা হয়। কিন্তু ফলশ্রুতিতে 
১০ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির পূর্ণ পরিচয় লাভের আগ্রহ শ্রোতা অন্তরে আরো তীব্র 
হয়। অতঃপর ০১৫৬ ০০০৯ বা 4৬ ৬০৯০ উচ্চারণ করা হয়। এভাবে 
শ্রোতা অন্তরে সহজেই তা বদ্ধমূল হয়। উপরের ব্যাখ্যার আলোকে (৫৯. 
৭ ও ৬১৭$এ। ৬ ১ উদাহরণ দুটি চিন্তা করো। 


এরপর ১০3| ০৬ ০৪ ১3 প্রসংগ । এটা যমীরের পরিবর্তে 5১531 
ব্যবহার দ্বারা হতে পারে । আবার সাধারণ »৯।| -3। ব্যবহার দ্বারা হতে 
পারে । উদাহরণ দেখো- 

চির িবায বাতি ১১13০ ০2০14৪৩০৪৮৮ 

(648) 2১ 0০01 2525 + 2৬ সি এ? ৬০15০ | 

এখানে )৬। ৯১৮ এর ০০০০ হিসাবে ২ ৯৯ হওয়ার কথা । কিন্তু যেহেতু: 

পরবর্তী বিষয়টি অদ্ভূত ও বিম্ময়কর সেহেতু বিষয়টির প্রতি শ্রোতার অধিক 
মনোসংযোগ ঘটানোর জন্য »3| (| ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা ৮» এর 
তুলনায় ৪১531 (1 -এর আবেদন অতি প্রত্যক্ষ । 
কিন্তু এক বেচারা ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে চাদ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো- ০ 
১১৬) _ তুমি বললে 4:51 2674 3৯১ ৯৯ তা মসজিদের আযানখানার ঠিক 
উপরে । 

অন্য একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তির অধিকারী একই প্রশ্ন করলো, )১$)1 ৩ 
এখন তুমি বললে- ০৮ ৬ 254 9০ ০১৫ |) ১ 

আরে অন্ধ! এই যে চাদ ঠিক আঘানখানার উপরে দেখা যাচ্ছে। 

এখানে তুমি ০৯ -এর পরিবর্তে 1; এই »১১)| ৮..২| কেন ব্যবহার 
করলে? উদ্দেশ্য হলো তার দৃষ্টিশক্তিকে কটাক্ষ করা এবং তাকে চোখে আংগুল 


দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া; কেননা সকলে যা দেখতে পাচ্ছে সে কেন সুস্থ চোখেও তা 
দেখতে পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি মাধূর হওয়ার কারণে তার ক্ষেত্রে 


স্বাভাবিক নিয়মেই ৯৯ যমীর ব্যবহার করা হয়েছে। 


7০১৬ ৪! 32৮11 11 
এবার নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখ- 
404০০353335 ০০5৪ + মি ৬৫ এ৩ জি ৩৫ আ/এ 
অসুস্থতার ভান ধরেছো যাতে আমি-বিষগ্রতায় মুষড়ে পড়ি । আসলে (যন্ত্রণা 
দগ্ধ করে) আমাকে খুন করতে চাচ্ছো। শোন, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। 
এখানে স্বাভাবিক নিয়মে এ ০১৪১ ১ বলা দরকার ছিলো । কিন্তু কবি 
বোঝাতে চান যে, তার প্রেমিকা (কিংবা তিনি) এতই সচেতন ও তীক্ষধী যে, 
অস্থুল ও বিমূর্ত বিষয় ও তার নিকট স্ত্ুল ও মূর্ত রূপে প্রকাশ পায়, ফলে তা 
ইশরায় দেখিয়ে দেয়া যায়। 
মোটকথা, 4৬. ৯১ ৮০০ লংঘন করে 2১০331 ৮৮! যোগে ০ ১৬৯)। 
১৮০। ০৬০ করার উদ্দেশ্য হলো কোন অদ্ভুত বিষয়ের প্রতি শ্রোতার অধিক 
মনোসংযোগ ঘটানো কিংবা শ্রোতার প্রতি কটাক্ষ করা কিংবা শ্রোতার (বো 
নিজের বুদ্ধির তীক্ষতা বোঝানো । কিংবা শ্রোতার গবেটতা ও বুদ্ধির স্থলতা বোঝানো। 
এবার সাধারণ ১৯৬) (| দ্বারা ১-০3। ০৬০ ১৬৮3। এর উদাহরণ দেখ- 
১০14] - ০৮14০ ৪৯০ 
এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬. ৯৯ বলাই ছিলো ০.। ১১৬ -এর দাবী ও 
৮০০৮ কিন্তু যমীরের পরিবর্তে ৯১১) (3 ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, 
4]| এর দিকে উপরোক্ত ছিফাতের ইসনাদ যেন শ্রোতার চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে 
যায়। / 
2504.| 25. সম্পর্কেও একই কথা । 
আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আপন দীনতা প্রকাশ করে ৬৮৬ এর অনুগহ 
আকর্ষণের চেষ্টা করা । উদাহরণ দেখো- 
পপত৩৩৩ এ ৩. পপ প এট ॥ 
৩৩১ ০ 5 ৩508152 + 01 পা9। এ ৩1 
এখানে ৯১৬ ৮০০ হিসাবে এ (৮০১ 0 বলাই ছিলো স্বাভাবিক 
কিন্তু তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো (৮০৬ 01 এর পরিবর্তে ৮০০ এ-০ 
দ্বারা আপন আবদিয়াত ও দীনতার যে সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে তার পর কি 
আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ না এসে পারে! আর সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েই 
হযরত ছীদ্দীকে আকবার (রাঃ) ১.০! -এর পরিবর্তে )৮! করেছেন। 


৫ 2১৮ 51 27211 

এবার নীচের আয়াতটি দেখো (কাফিরদের আলোচনা প্রসংগে আল্লাহ 
ইরশাদ করেন)- 
১%০৬-৮৮৪9০ 5705 ৮51১5 ০5০| ০5 5501 33021 ০ 
০৩ /দাি৬৩1৮৯65 * ০55 5 ৩৭ 515552০8214 

. ৫ ০০155 ০58 

ছোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের ৷ বরং যারা কুফুরি করেছে তারা 

₹কার ও বিরোধিতায় লিপ্ত । তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস 
করেছি। তখন তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তখন রেহাই পাওয়ার 
কোন সুযোগ ছিল না। আর তারা অবাক হয় যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য 
হতে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে, এ-তো 
মিথ্যাচারী যাদুকর । 

দেখো, যেহেতু সূরার শুরুতে | ০ এর উল্লেখ রয়েছে সেহেতু 1.০ 
এর অনুসরণে 10 বলাই ছিলো ০০. ৯১৬ -এর দাবী ও ০০০ কিন্তু যমীরের 
পরিবর্তে 9১০$৬| ইসমটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ মন্তব্যকারীদের 
ওদ্ধতের প্রতি বিশ্বয় প্রকাশ করা এবং শ্রোতার চিন্তায় এ কথা তুলে ধরা যে, 
হয়েছে। 

নীচের উদাহরণটি দেখো- 

0৪1০ 5৪ 1৮৮০875 এ| 

যদি তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করে থাকো তবে সাহায্য তোমাদের কাছে 
এসে গেছে। 

কাফিররা রাসূল ও তীর ছাহাবাগণের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্যের 
আবদার করতো, আবার সে আবদার পুরা হওয়ার দুরাশাও করতো ।. তাই 
(তবে তা তোমাদের অনুকূলে নয়, মুনিদের অনুকুলে)। 

আয়াতের বক্তব্যে কটাক্ষের ভিন্ন মাত্রাটুকু যোগ করার জন্যই শুধু (৮.৯ 44 
না বলে যমীরের পরিবর্তে 0০৪1 শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 


25১51 এ| 0:95) 1৭ 
এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 
225. পেরে ৮০৩৬ 6:558--5০ 2 
নিটল 2 নত 
০০ 0৫৮50 5851% ০০১1০৯৮১0৮1 ৮৯5০ 315 455 
০58201৩৮081 ,40| 

এখানে 4 ১১১ (৮০০০ হিসাবে .... | 4৯1০ 45৯০৪ বলা যেতো । 
কিন্ত্ুর মহান আল্লাহর সত্তাবাচক মহান নামের যে ভাব ও মহিমা তা শ্রোতার 
অন্তরে জাগ্রত হত না। 

মোটকথা, সাধারণ ১৯৬ *. দ্বারা ১.০ স্থলে ১৮! করার উদ্দেশ্য হলো- 

শ্রোতার চিন্তায় বিষয়টি দৃঢ়মূল করা, কিংবা দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে 
অনুগ্রহ আকর্ষণ করা, কিংবা বিস্ময়, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা কিংবা, 
কটাক্ষ করা, কিংবা সমীহ এবং ভাব ও মহিমা প্রকাশ করা । 

৭. /0-| ১৯৬ -এর ৮০৪ লংঘনের আরেকটি ক্ষেত্র হলো :2...| 2৯০ 
এর পরিবর্তে ৮০| 2 ব্যবহার করা৷. এর উদ্দেশ্য হলো যে ঘটনা 
ভবিষ্যতের কোন এক সময় ঘটবে সেটাকে বিগত যুগের ঘটে যাওয়া ঘটনা 
রূপে উপস্থাপন করা এবং শ্রোতার অন্তরে ভবিষ্যত ঘটনাটির সুনিশ্চিয়তার 
বিশ্বাস বদ্ধমূল করা । উদাহরণ দেখো- 

44০৯ ৮4222 31 ০১০ (3০০01 1915 01501 0411? 

০ ৬০৪ ০-৪ ০০৯১১42৪60০ 0563৯ ০১০4৯ ভাল (৯ সপ 
৬ 7 রর দি রী... ॥ /17৮ £. শি রঃ ৪15৫ রি 
| 3১) রি ১5৮15471৩০৯ ১] 2) ১৮119 3 47314 
৯৮১৪ মঞার্ঞিএ 19১ ১,১৪ ১০-১১:০৪ ₹0] 052 
1 ৮০০০০০4০50৬ ৮০%1০:০-১ 5১৯০৮ 


“টি ৫৬ পে বু 


220 0০645949366 195, ডে ০১১১ 1৩ 
* 2180 1548 


যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি কাওকে তার সামর্থ্যের 
থাকবে। আর তাদের অন্তরে (পরস্পরের প্রতি) যে মালিন্য আমি তা নির্মূল 


৫. 22১1 ৪1 9৮5)। ৫ 
করে দেবো । তাদের তলদেশ: দিয়ে বিভিন্ন নহর প্রবাহিত হবে । আর তারা 
বলবে, আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত উপনীত করেছেন। 
আল্লাহ যদি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন না করতেন তাহলে আমরা পথ পাওয়ার 
মত ছিলাম না নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট 
সত্যবাণী, এনেছিলেন । তখন তাদের সম্বোধন করা হবে যে, এই জান্নাত, যে 
সৎকর্ম তোমরা করতে তার প্রতিদানে তোমরা এর উত্তরাধিকারী হয়েছে। 
জান্নীতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক যে 
ওয়াদা করেছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের 
প্রতিপালক যা ওয়াদা করেছেন তা সত্য পেয়েছো। তারা বলবে, হা । তখন 
একজন ঘোষক তাদের মাঝে ঘোষণা করবেন, জালিমদের উপর আল্লাহর 
লানত। 
উপরের আয়াতগুলোতে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে জান্নাতী ও 
জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা ও সংলাপ তুলে ধরা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ঘটবে। 
সুতরাং ১৬ ৯১১ এর দাবী ও ৮০০৪ ছিলো সম্পূর্ণ চিত্রটি ৮.1 ০ 
দ্বারা উপস্থাপন করা। কিন্তু ঘটনাটির সুনিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য (৮০1 ৮০ 
ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এতই সুনিশ্চিত যে, ধরে নাও যেন তা 
ঘটেই গেছে। 
টি 1 সম্পর্কেও শ্লকই কথা। 
উপরের ব্যাখ্যার আলোকে নীচের আয়াতটি পর্যালোচনা করো । 
1 ক. 2 ০ টিপু 
০৮১১ ০ 4 ০০১৯৯ জে ৩ (9 ১০ ভে শে হি 
আশাবাদ প্রকাশের জন্যও |... -এর পরিবর্তে তত ৬ ব্যবহার করা 
হয়। যেমন- | 
০৪ ২৫০5 ৭)। এ 01 
যেহেতু আরোগ্য লাভ ভবিষ্যতের ব্যাপার সেহেতু এ৬.। »১৬ বিবেচনায় 31 
রা রনুজিএলল 
রিটন রিতু 
আরোগ্য দান করবেন । ধরে নাও যে, আরোগ্য লাভ হয়েই গিয়েছে। 
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এবার নীচের আয়াতটি দেখো- 
০26914650৬০ ৮৯ (105 ৬1413 

তিনি সেই-আল্লাহ যিনি বাতাস প্রেরণ করেছেন। আর তা মেঘমালা 
ভাসিয়ে নিয়ে'যায়। অতঃপর আমি তা (এক বিশু) ও মৃত যমীনে উপনীত 
করলাম 

অতীতে যে দৃশ্য মানুষ বারবার দেখেছে সেটাকেই আল্লাহ আপন কুদরতের 
প্রকাশ হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং প্রথম বার স্বাভাবিক নিয়মে 
১ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার ০১১ এর পরিবর্তে 
বর্তমানকালবাচক ক্রিয়া ১ ব্যবহার করেছেন। ফলে বাতাসের মেঘমালার 
ভেসে বেড়ানোর সেই অপূর্ব ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য শ্রোতার চিন্তায় বিদ্যমান ও 
বর্তমান রূপে ফুটে উঠেছে, যেন শ্রোতা বর্তমানে ঘটমান রূপেই তা দেখতে , 
পাচ্ছে। আর বিদ্যমান ও ঘটমান দৃশ্য থেকে আল্লাহর কুদরত হৃদয়ংগম করা 
অতি সহজ। দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো_ 

1 সি তত ৮০০০ ৮ 

% অতীতকালীন শর্ত প্রকাশ করে । সুতরাং ৮ -এর পরিবর্তে 6৬ 

বলাটাই ছিলো )। ৯৯১ ৯০ - এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? 


তুমি জানো যে, €১০০। ০০ ইসতিমরার বা অব্যাহততা বোঝায় সুতরাং 
আমরা বলতে পারি যে, ১1৮. বা অব্যাহততার অর্থ প্রকাশ করার জন্যই এটা 
করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো ০2৮৮15৮৮24৭ 5 
অর্থাৎ রাসূল যদি অবাহতভাবে তোমাদের আনুগত্য করে চলতেন। 

কিন্তু ০৮ ৬ বলা হলে অব্যাহততার অর্থ প্রকাশ পেতো না। 

মোটকথা, বিগত দৃশ্যকে ঘটমান ও বর্তমান রূপে তুলে ধরার জন্য কিং 
বিগত কালে ঘটনার অব্যাহততা বোঝানোর জন্য (৮ -এর পরিবর্তে €১.০০ 
-এর ফেয়েল ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 

৮. 041 ০১৬ ০৮০০৪ লংঘন করার আরেকটি ক্ষেত্র হলো ৮! -এর 
পরিবর্তে ৮» কিংবা ৮» -এর পরিবর্তে *-5) ব্যবহার করা। প্রথমে আমরা 
“5531 ৮০৯০ ৮৪. ৮১ প্রসংগে আলোচনা করছি। এটা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে 
থাকে। বালাগাতশান্ত্র বিশারদগণ প্রামাণ্য আরবী সাহিত্যভাগ্তার মন্থন করে 


1 22১51 9:৮2) 
সেগুলো একত্র করেছেন ।'আমরা এখানে তার কয়েকটি.তুলে ধরছি। 
প্রথমতঃ আশাবাদ প্রকাশ করা, যেমন দু'আর ক্ষেত্রে | 2 ব্যবহার 
করাই হলো ১4:১৯ ৮০০ - অথচ তুমি 4০৭ 0০০] ৯৬। ৮4] না বলে 
বলছো, ০৮১| ০০] এ|| ১৯ _ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আশাবাদ প্রকাশ করা 
যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে হেদায়াত দান করবেন । যেন হেদায়াত দান 
করেই ফেলেছেন। বলাবাহুল্য »4| 2৪ দ্বারা প্রার্থনা ও কামনাই শুধু প্রকাশ 
পেতো"আশাবাদ প্রকাশ পেতো না। 
গেফার গোত্রের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১.০ ৮75 ৮] না বলে 6:40 86 545 
বলেছিলেন ঠিক এ উদ্দেশ্যেই । অর্থাৎ প্রার্থনার সাথে আশাবাদ যোগ-করার 
উদ্দেশ্যে। 
দ্বিতীয়তঃ কাজিফষিত বিষয়টির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা। যেমন, অনেক 
দিনের অদেখা অন্তরংগ বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে তুমি এভাবে চিঠি লিখলে- 
4: ৫৩৫০০ ৪57588177235712 
০09৮৪ 
তৃতীয়তঃ ৮৬৬ -এর প্রতি আদব রক্ষার্থে সারাসরি »31 2 ব্যবহার 
না করে €১৮০| 2০ দ্বারা প্রার্থনা নিবেদন করা । যেমন- 
2৩০536152 ৮৮6 ও 29 21487 
এর পরিবর্তে এরূপ বলা হয়ে থাকে 
০ 6 প ০০ পপ রি ১4» £ ঠিক 
24০30 শিস ও ৮৬ তি ৯2 ০8 জে ২ শি 
চতুর্থতঃ ৮৮ কে উদ্দিষ্ট কর্মে সুকোমলভাবে উদ্বুদ্ধ করা । যেমন, বন্ধুকে 
তুমি 15 না বলে 1.-১ *.৮% বললে। অর্থাৎ তুমি আসবার আদেশ না করে 
সে যে আগামীকাল আসবে সে খবরটাই যেন তাকে দিচ্ছো। তোমার উদ্দেশ্য 
হলো এভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ করা যে, তোমার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে যে, 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার কোন সংবাদ প্রদান মিথ্যা প্রমাণিত হোক এটা তুমি 
কিছুতেই চাইবে না। সুতরাং আগামীকাল তোমার আগমনসম্পর্কিত আমার এ 
সংবাদকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য হলেও তুমি আসবে, এ আস্থা আমার 
রয়েছে। 
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এবার আমরা ৯ -এর স্থলে “2০1 ব্যবহারের উদ্দেশ্য আলোচনা করবো । 
নীচের উদাহরণটি দেখোঁ- | 
০১০4৯৮০১515 ৮০৪৩ ৮০৭ 9৪ 
* ৩১১০১৫৮2014 
আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ করেছেন। আর 
তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং খাটি 
আনুগত্যের সাথে তাকে ডাকো । যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি 
করেছেন সেভাবে (পুনর্বার সৃজিত হয়ে) তোমরা (তীর সমীপে) প্রত্যাবর্তন 
করবে। 
এখানে আল্লাহ দু'টি বিষয়ের আদেশ করেন। তন্ধ্যে প্রথমটি 5) ৮৮1 
4০...) এই 2২.1 21০41 দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সে হিসাবে )৬। »১ -এর 
০৪ ও দাবী তো হলো দ্বিতীয় আদিষ্ট বিষয়টিকেও 3.1 ৮১১. অনুসরণ 
করে ৮.1 -এর উপর ৮৪০ করে উপস্থাপন করা । তখন ইবারত এরূপ 
হতো । 
তি 1 
কিন্তু এখানে বর্ণনা ধারায় পরিবর্তন এনে %81 ১৯... -এর স্থলে ২: 
*(-531 ব্যবহার করা হয়েছে। 
বালাগাতের ইমামগণ বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় আদিষ্ট 
বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা । কেননা প্রথমোক্ত আদেশটিতে 
আদেশের খবর প্রদান করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সরাসরি সন্বোধনপূর্বক 
আদেশ করা হয়েছে। তাছাড়া এই ধারা পরিবর্তনের কারণে শ্রোতার মনোযোগ 
অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হবে এবং তার অন্তরে বিষয়টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ববোধ 


সৃষ্টি হবে। 

অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, শ্রোতার সামনে দু”টি বিষয় তৃমি তুলে 
ধরতে চাচ্ছো, কিন্তু উভয়ের মর্যাদাগত ও গুরুত্গত তারতম্য ও ব্যবধানের 
কারণে দু'টোকে সমান্তরালে ও অভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করা তোমার পছন্দ নয়, 
বরং বর্ণনা ধারায় পরিবর্তন এনে তুমি সৃশ্ক্ভাবে উভয়ের মর্যাদাগত ব্যবধানের 


১০ ইংগিত করতে চাও। এ ক্ষেত্রে তুমি »:4| ১১... -এর স্থুলে ২১৯... 


££ 5১৩1 51 3:৮০ 
*(5০খ| ব্যবহার করতে পারো । (কোরআনের ভাষায়) আপন কাওমের উদ্দেশ্যে 
হযরত হুদ (আঃ)-এর বক্তব্য দেখো- 
০২337155225 ৫ ৬5401 এ ০1 00 

তিনি. বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো 
যে, তোমরা যে শিরক করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত। 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, এখানে স্বাভাবিক নিয়মের দাবী ছিলো 
| ৮৯৮৮ -এর ধারা অক্ষুণ্ন রেখে (5421 5401 ১৫5৪1 বলা । কিন্তু 
হযরত হুদ আঃ)-এর ঈমানী গায়রত ও সুরুচিবোধ এটা বরদাশত করেনি যে, 
আল্লাহর সাক্ষ্য ও মুশরিকদের সাক্ষ্য প্রসংগকে সদৃশ ভাষায় প্রকাশ করা হবে। 
তাই ০৬ »১৬ -এর দাবী এড়িয়ে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি “5531 ৬১৯... ব্যবহার 
করেছেন। 

৯. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো- 

ঠা 15121 285 + 3৯১ 25৮51 2 এ 

জালাজিল ও নাকীর মধ্যবর্তী ওয়াসা প্রাত্তরের হে চঞ্চলা হরিণী, সত্যি কি 
তুমি হরিণী, না আমার প্রেয়সী উম্মে সালিম! 

আচ্ছা বলো দেখি, কবি কি সত্যি সত্যি সন্দেহে পড়ে গেছেন, সত্যি কি 
তিনি বুঝতে পারছেন না যে, তার সম্মুখ দিয়ে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়া 
ডাগর ডাগর চোখের প্রাণীটি নিরিহ এক হরিণীমাত্র; তার ভালোবাসার পাত্রী 
সেই মানবী উম্মে সালিম নয়, যার মিলন ও দর্শন লাভের জন্য তিনি এমন 
ব্যাকুল হয়েছেন। নাকি আসল বিষয় জেনেও না জানার ভান করছেন এবং 
নিশ্চিতি সত্ত্বেও সংশয় প্রকাশ করছেন?! 

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে ১৬। ৯৪ - বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটা 
করা হয়। যেমন এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কবি- প্রেয়সীর সৌন্দর্য প্রশংসা । কৰি 
যেন বোঝাতে চান, আমার প্রেয়সী উম্মে সালিম দেখতে যেন বনের চঞ্চলা এক 
হরিণী। এমনকি অনেক সময় তাকে এবং বনের চঞ্চলা হরিণীকে আলাদা করে 
চেনা মুশকিল হয়ে যায়। 

আবার দেখো, নীচের কবিতা পংক্তিতে কবি যোহায়র তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিছন 
পরিবারের কাপুরুষতার নিন্দা করেছেন ০)০এ। 1৯ -এর ৮১. প্রয়োগের মাধ্যমে । 
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বুঝি না হিছন পূরিবারের দাড়িওয়ালারা পুরুষ না মেয়ে মানুষ । তবে আশা 
আছে, সহসাই-তা বুঝতে পারবো । 

এটা না-বোঝার কিছু নেই। কবি শুধু না বোঝার ভান করেছেন । এভাবে 
তিনি বোঝাতে চান যে, হিছন পরিবারের লোকেরা এমনই ভীরু ও কাপুরুষ যে, 
তাদেরকে অবলা নারী বলে ভ্রম হয়। 

নীচের কবিতাটি দেখো- 

পপ ৬৬৫ পি? ০ পপ পারা ৪, 2 
৮৪১০ ০215 (৪ ৭ ০৬ টি 0) এ ১৯:৩১। 72৮5 | 
খাবুর নদী তীরের হে বৃক্ষরাজি, কেন তোমরা এমন সবুজ সজীব! ইবনে 
তারীফের মৃত্যুতে যেন তোমাদের কোন শোকতাপ নেই। 

কবি লায়লা বিনতে তারীফ জানেন, মানুষের মৃত্যুতে শোকার্ত হওয়া বৃক্ষের 
কাজ নয়। সুতরাং তার সবুজ সজীবতায় দোষের কিছু নেই। কিন্তু কবি 
অজ্ঞতার ভান করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাইয়ের মৃত্যুতে গোটা সৃষ্টি জগত তার 
শোকে শোকার্ত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা । 

১০. ).| »১ ৬৩০ -এর বিপরীত কালাম ব্যবহারের আরেকটি ক্ষে্র 
হলো ৮.4 | এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রাধান্য দান করা । বালাগাতের 
পরিভাষায় ৮4 অর্থ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের একটিকে অন্যটির 
উপর অগ্রাধিকার দান করা এবং একটির জন্য ব্যবহৃত শব্দকে অন্যটির জন্যও 
ব্যবহার করা । যেমন, পিতা ও মাতা উভয়ের জন্য 141১) ব্যবহার করা । 
এখানে ১, কে প্রাধান্য দান করে ১৪১, -এর জন্য নির্ধারিত এ।৯| কে 57 ও 
১ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে । অথচ বাহ্যিক অবস্থার দাবী ছিলো 
: 40191 ও 5১11১) বলা । রর 

দেখো, মরয়াম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ০১৬, 
055001 ০ - এখানেও একই কারণে ০১৮০) -এর পরিবর্তে ১০ বলা 
হয়েছে। 

আবার সূর্য ও চন্দ্রকে ১1৯) বলা হয়। এখানে যেহেতু » শব্দটির উচ্চারণ 
অধিকতর সহজ সেহেতু এটাকে প্রাধান্য দান করে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের জন্য »৪ 
শব্দটি ব্যবহার করে ১1৯) বলা হয়েছে। একই কারণে আবু বকর ও ওমর 


16৭ 22592]1 এ] নো 
(রাঃ) ৩1,৯৯)| বলা হয়। 

নীচের আয়াতটিও ৮4 -এর একটি উদাহরণ । 
৭ (1 05 ৪ ৫24 ০ ০০1১০ 2201 9010 

তার সম্প্রদায়ের যারা অহংকার করেছিলো তারা বললো, হে শোআয়ব, 
আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, তাদেরকে 
আমাদের বস্তি থেকে অবশ্যই বহি-ক্কার করবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে 
প্রত্যাবর্তন করবে। 

দেখো, হযরত শোয়াব (আঃ)-এর দাওয়াতে তার সম্প্রদায়ের যারা ঈম্ন 
এনেছিলেন তারা তো ইতিপূর্বে আপন সম্প্রদায়ের ধর্মভুক্ত ছিলেন এবং এঁ ধর্ম 
ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত শোআয়ব আঃ) কখনই 
তাদের ধর্মভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সাথে ঈমান 
কিন্তু হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করা যায় না। কেননা 
তিনি কখনো এ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যাতে ফিরে আসার প্রশ্ন উঠতে 
পারে । কিন্তু মুশরিকরা এখানে শোআয়ব (আঃ)-কেও ০১৯ -এর অন্তর্ভূক্ত 
করেছে। এর কারণ হলো ২৮৬ -কে অন্যদের উপর প্রাধান্য দান করা। 
যেহেতু ৮৮৬ হচ্ছেন তিনি সেহেতু তাকে প্রাধান্য দিয়ে ১১৯ -এর পরিবর্তে 
৬৮৯ -এর ফেয়েল ০১১ ব্যবহার করা হয়েছে। 

আবার দেখো, হযরত মৃসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌ রলছেন- 
০৮৮! ১৯০৮০ | ৩১৪০০ ১০০ (৮৮০ 5355244৯৮১৩ ৩০ 
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তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ গমন কর। আর আমাকে 
স্মরণ করার বিষয়ে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাআউনের নিকট 
গমন করো । হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় গ্রহণ করবে। 

এখানে শুধু মূ্া আঃ) হচ্ছেন ৮৮১০ - সুতরাং একবচনের ৮০৪ ৮০ 
অর্থাৎ 19 ,০7 3 **৯১| ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং অতঃপর এ১ এ ৮৯৭5, 


25১] এ 255) 1৬ 
3) + ইত্যাদি ৮১৩ ৮৮৪ ব্যবহার কিন্তু এখানে ৬৮ কে ৮৬ এর উপর 
প্রাধান্য দিয়ে উভয়ের জন্য ৬১৪1৮ ব্যবহার করা হয়েছে। 
এবার নীচের'আয়াতটি দেখো- 


১2৮৪1 ৯ ১১৬) 2741 (24131 ০৬০ পে 4০ এও 

ফিরেশতাগণ সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস ব্যতিক্রম হলো। সে 
(সিজদা করতে) অস্বীকার করল। 

এখানে আদম (আঃ)-কে সেজদা করার আদেশ ফিরশতা ও জ্বিন সকলের 
উপরই ছিলো । ইবলিসকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা থেকে তা প্রমাণিত হয়। 
কেননা ফিরেশতাদের সাথে যে সকল জন ছিলো তাদের প্রতি যদি সিজদার 
আদেশ না হতো তাহলে ইবলিস সিজদার আদেশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হত না 
এবং সিজদা করেনি বলে তাকে *৮-৮-। করা হতো না। 

মোটকথা, ফিরেশতাদের প্রতি যেমন, তেমনি তাদের সাথে বিদ্যমান 
জ্বিনদের প্রতিও সিজদার আদেশ ছিলো । ফিরেশতাদের সকলে এবং জ্বিনদের 
মাঝে ইবলিস ছাড়া অন্যরা সিজদা করেছিলো । ইবলিছ ছিলো ব্যতিক্রম । তাই 
তাকে * | করা হয়েছে । সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে ১4. 5 255141 ১ 
+৫ 1১ 521 বলার কথা ছিলো । কিন্তু জ্বিনদের সংখ্যা যেহেতু কম ছিলো 
সেহেতু অধিক সংখ্যককে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্যও 25411 শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

901 ৮) 4) ০-৪.। এখানেও ০4৬৭। শব্দটিতে ৮৬ হয়েছে । কেননা 
05053 0৪১০ ৯৮৪ সব কিছুকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে । অথচ সকলের 
জন্য ০.1. ব্যবহার করা হয়েছে। | 
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